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ÙylË)˛Ù §ÇÓyò

অবশেষে পাকিস্তান সফরে জয়শংকর

‘দুর্ঘটনা অনেক সময়ে ঘটে যায়’  
পুজ�ো উদ্বোধনে বললেন মমতা

খতম ৩০ মাওবাদী, ২০২৬-
এ ‘লাল সন্ত্রাস’ মুক্ত ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ২০২৬ সালের মধ্যে মাওবাদ মুক্ত ভারত 
গঠনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্য মাওবাদী 
অধ্যুষিত অঞ্চলে শুরু হয়েছে অল আউট অভিযান। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের 
বস্তারে তেমনই অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম 
হল ৩০ মাওবাদী। পাশাপাশি বিপল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে 
পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নারায়ণপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার 
সীমায় অবস্থিত অবুঝমাড় এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে 
শুক্রবার ১টা নাগাদ অভিযানে নামে নিরাপত্তা বাহিনী। নারায়ণপুর ও 
দান্তেওয়াড়ার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের তরফে য�ৌথ 
অভিযান চালান�ো হয় ওই এলাকায়। গ�োটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু 
হয় অভিযান। বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করে 
মাওবাদীরা। পালটা জবাব দেয় য�ৌথ বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ দুপক্ষের গুলির 
লড়াই চলার পর ৩০ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গ�োটা এলাকায় 
এখনও চলছে তল্লাশি অভিযান। পাশাপাশি পুলিশের তরফে জানা 
গিয়েছে, মৃত মাওবাদী সদস্যদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে 
৪৭ রাইফেল, একটি এসএলআর ও প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক। প্রশাসন 
সূত্রে জানা যাচ্ছে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অল আউট অভিযান শুরু করার 
পর চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৬৪ জন মাওবাদীর মৃত্যু  হয়েছে ৭টি 
জেলা নিয়ে গঠিত বস্তার অঞ্চলে। ছত্তিশগড় থেকে মাওবাদকে শেষ 
করার লক্ষ্যে সম্প্রতি এক প্রশাসনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত 
শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার। পাশাপাশি 
এক জনসভা থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 
দেশকে ‘মাওবাদী মুক্ত’ বলে ঘ�োষণা করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, 
“আমরা বিশ্বাস করি এই মাওবাদী সমস্যা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আশার কথা এটাই যে একটি মাত্র 
রাজ্য ছাড়া বর্তমানে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, 
মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্রও মাওবাদী সমস্যা থেকে পুর�োপরি মুক্ত হয়েছে।” 
একইসঙ্গে মাওবাদীদের বার্তা দিয়ে জানান, “যারা মাওবাদের সঙ্গে যুক্ত 
তাদের কাছে আমার আবেদন আপনারা অস্ত্র ত্যাগ করুন।”

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ এসসিও সামিটে য�োগ 
দিতে পাকিস্তান যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। 
চলতি মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখে ইসলামাবাদে 
অনুষ্ঠিত হবে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন। পাকিস্তানের 
প�ৌর�োহিত্য এই সামিটে ভারতের য�োগদান নিয়ে 
নানা জল্পনা চলছিল। অবশেষে শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে 
বিদেশমন্ত্রক জয়শংকরের পাকিস্তান সফরের খবর 
নিশ্চিত করে। ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়াও চিন, 
রাশিয়া, তাজাকিস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান-
সহ বেশ কয়েকটি দেশ এই সাংহাই ক�ো-অপারেশন 
অর্গানাইজেশনের সদস্য। এসসিও দেশগুল�ো ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে শীর্ষ বৈঠকের আয়�োজন করে থাকে। এই 
বছর ১৫ এবং ১৬ অক্টোবর ইসলামাবাদে এই সম্মেলন 

হবে। প্রথামাফিক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ 
শরিফ সব সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদেরই আমন্ত্রণ 
জানান। গত আগস্ট মাসে আমন্ত্রণপত্র আসে প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদির কাছেও। কিন্তু দুদেশের দ্বিপাক্ষিক 
সম্পর্কের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, ম�োদি কি এই সম্মেলনে 
য�োগ দিতে পাকিস্তান যাবেন? নম�ো যে যাবেন না তা 
একপ্রকার নিশ্চিত ছিল বিশ্লেষকদের কাছে।  শুক্রবার 
বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিক 
সম্মেলনে জানান, “১৫ এবং ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের 
ইসলামাবাদে এসসিও সামিট অনুষ্ঠিত হবে। এই 
সম্মেলনে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বিদেশমন্ত্রী 
এস জয়শংকর।” বলে রাখা ভাল�ো, বিদেশমন্ত্রী হিসাবে 
এটাই তাঁর প্রথম পাকিস্তান সফর।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ‘দুর্ঘটনা অনেক সময়ে 
ঘটে যায়, কেউ এড়াতে পারেন না। যে কারণেই 
দুর্ঘটনা।’ নাম না করে তিল�োত্তমা কাণ্ড প্রসঙ্গে 
এমনই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 
তিনি আরও বললেন, ‘বাংলার মাকে অসম্মান করলে 
মানব না।’ হিন্দুস্তান পার্কে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 
“বাংলার বদনাম ত�ো অনেকে করে বেড়ায়। দুর্ঘটনা 
অনেক সময়ে ঘটে যায়, কেউ এড়াতে পারে না। 
দুঃখজনক ঘটনা দুঃখজনকই থাকে, সেটা কি মানুষ 
কখনও ভুলতে পারে? কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলার 
মানুষকে অসম্মান করলে, আমি কখনই মেনে নেব 
না। আমি যতদিন বাঁচব, আমার হৃদয় যতদিন বেঁচে 
থাকবে, বাংলার বাইরে, বাংলাকে যারা অসম্মান করছে, 
তাদের বলব, শুভবুদ্ধির উদয় হ�োক।” প্রসঙ্গত, আরজি 
কর কাণ্ডের ঘটনায় গত দেড় মাস ধরে তপ্ত রয়েছে 
বাংলা।  আরজি কর কাণ্ডে প্রকৃত দ�োষীদের গ্রেফতার 
ও হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত 
করার ব্যাপারে কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছেন জুনিয়র 
চিকিৎসকরা।  স্থ্যভবনের সামনে দীর্ঘদিন ধরে ধরনায় 
বসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত 
করা-সহ হাসপাতাল,  মেডিক্যাল  কলেজগুল�োতে  থ্রেট 

কালচারের অবসান সহ একাধিক বিষয় উঠে এসেছে। 
যদিও এরই মধ্যে সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে আবারও 
চিকিৎসক হেনস্থার অভিয�োগ উঠেছে। প্রশাসন, 
স্বাস্থ্যভবনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন আন্দোলনকারী 
চিকিৎসকরা। গ�োটা ঘটনার নেপথ্যে বিস্তর ষড়যন্ত্র ও 
আসল দ�োষীকে আড়ালের চেষ্টারও অভিয�োগ ওঠে 
প্রশাসনের বিরুদ্ধে।  আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে 
কেবল চিকিৎসকরাই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ 
রাস্তায় নেমেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই 
পরিস্থিতিতে গ�োটা ঘটনা ‘দুর্ঘটনা’  বলে নাম না করে 
আরজি কর প্রসঙ্গেই মত ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

একাকীত্বে ভুগছেন মূল অভিযুক্ত সঞ্জয়!
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ তিল�োত্তমা মামলায় 
শুক্রবার মুখবন্ধ খামে স্টেটাস রিপ�োর্ট জমা দিয়েছে 
সিবিআই। সিবিআই জানিয়েছে, তদন্ত সংক্রান্ত সব 
তথ্য জনসমক্ষে আনা সম্ভব নয়। সুপ্রিম ক�োর্টের নির্দেশ 
থাকাতেই মুখবন্ধ খাম জমা দেওয়া হয়েছে রিপ�োর্ট। 
এদিনের শুনানিতে ভার্চু য়ালি হাজির ছিলেন ধর্ষণ-কাণ্ডে 
মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার ও টালা থানার ওসি 
অভিজিৎ মণ্ডল। তাঁরা আদালতে ক�োনও আবেদন না 
জানালেও, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘ�োষ 
বিচারকের কাছে নিজের জামিনের আবেদন জানান। 
সিবিআই-এর আইনজীবী জানিয়েছেন, সুপ্রিম ক�োর্টের 
নির্দেশে খুন-ধর্ষণ ও দুর্নীতির মামলা তদন্ত পৃথকভাবে 
হচ্ছে। এই দুট�োর য�োগসূত্র আছে কি না, সেটা খতিয়ে 

দেখছে সিবিআই। পাশাপাশি, পুলিশের ভূমিকাও 
সিবিআই স্ক্যানারে রয়েছে। অভিযুক্তদের জেলে গিয়ে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সিবিআই এখনও তদন্ত 
চালিয়ে যাচ্ছে। সিবিআই-এর দাবি, অভিযুক্তদের 
জামিন দিলে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অভিযুক্তরা 
জামিন পেলে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেও 
দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা। অভিযুক্ত সিভিক 
ভলান্টিয়ারের আইনজীবী কবিতা সরকার এদিন জানান 
তাঁর মক্কেল জেনারেল ওয়ার্ডে থাকতে চেয়েছেন। তাঁর 
দাবি, সেলে একাকীত্বে ভুগছেন তিনি, তাই জেনারেল 
ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। 
তিল�োত্তমার আইনজীবী এদিন সুপ্রিম ক�োর্টের অর্ডার 
বিচারকের কাছে জমা দেন।



Ê˛yı!l Ùy•y!hs˝ñ  ÓyÑÜ%˛í˛¸yñ ˆÊ˛ylÈüÈ 9434393182

!ÓlÎ˚ Ó˚yÎ˚ñ ÓyâÙ%!u˛ñ ̂ Ê˛yl≠   9732174872 ̆ 7602345150

xy¢#£Ï Óƒylyç#≈ñ Ó˚â%lyÌ˛õ%Ó˚ñ ˛õ%Ó˚&!°Î˚yñ ˆÊ˛yl/ 9732139335

Ó˚Ó#wlyÌ Ó°ñ ˆlï%˛!í˛¸Î˚yñ  ˆÊ˛yl≠ 9933414317

!ÓK˛y˛õˆlÓ˚ ˆÎyàyˆÏÎyˆÏàÓ˚ !ë˛Ü˛yly

xy˛õlyÓ˚ Ë˛yàƒ

xyçˆÏÜ˛Ó˚ !òl

xyàyÙ#Ü˛y°í˛z_Ó˚ ÈüÈ 6059

¢∑çy°Èü 6060
ˆÓl#ÙyôÓ ¢#ˆÏ°Ó˚ ÙˆÏï˛

ˆ¢Î˚yÓ˚ Óyçy Ï̂Ó˚Ó˚ •y°ã˛y°

~É!§É!§üÈÈüÈÈü 2512É70
Ë˛yÓ˚ï˛# ˆê˛!°ÈüÈÈüÈÈü 1709É90
ˆË˛°ÈüÈÈüÈÈü 279É60
~° ~u˛ !ê˛üÈÈüÈÈü 5348É20
ê˛yê˛y ˆÙyê˛§≈ÈüÈÈüÈÈü 974É70
!ê˛É!§É~§ÉÈüÈÈüÈÈü 4268É40
ê˛yê˛y !fiê˛°ÈÈüÈÈüÈÈüÈ 168É45
í˛yÓÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 625É35
ˆàyòˆÏÓ˚çÈüÈÈüÈÈü 1394É15
~•zã˛É!í˛É~Ê˛É!§É ÈÈüÈÈü 1732É00
xy•zÉ!ê˛É!§ÉÈüÈÈüÈÈü        518É10
GÉ~lÉ!çÉ!§ÉüÈÈüÈÈü 298É00
!§˛õ°yÈÈüÈÈüÈÈüÈ 1656É80
@˝Ãy!§Ù •zu˛yÈüÈÈüÈÈü 2797É60
~•zã˛É!§É~°Éˆê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈüÈÈ1794É15
xy•z!§xy•z!§xy•zÓƒyB Ę̀üÈÈüÈÈ   1272É85
ˆ§°ÈüÈÈüÈÈü 141É35
ˆfiê˛ê˛ ÓƒyB˛ÈüÈÈüÈÈü 787É60
!§ˆÏÙ™ÈüÈÈüÈÈü 7205É90
Ê˛y•zçyÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 5700É85
•zí˛z!lˆÏê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈü 12É07
í˛z•zˆÏ≤ÃyÈüÈÈüÈÈü 541É35
í˛yÉ ˆÓ˚!U˛ÈüÈÈüÈÈ 6745É55
ÙyÓ˚&!ï˛ÈüÈÈüÈÈü        13228É20
Ó˚ƒylÏÓ!:ÈüÈÈüÈÈü 859É90
xƒy!:§ ÓƒyÇÜ˛ÈüÈÈüÈÈü 1232É45
!ê˛ !§ xy•z üÈÈüÈÈü 1071É00
Ù•ylàÓ˚ ˆê˛!° ÈüÈÈüÈÈü 52É04
ÙƒyÏDyˆÏ°yÓ˚ !Ó˚Ê˛yÈüÈÈüÈÈü  181É50
xy•z !˛õ !§ ~°ÈüÈÈüÈÈü    483É10

ˆ§l Ï̂§:ÈüÈÈüÈÈü 84299É78
!lÊ˛!ê˛üÈÈüÈÈüÈ 25810É85
lƒy§í˛yÜ˛üÈÈüÈÈüÈ 18119É59

ˆ§yly å10@˝ÃyÙä≠ 75340
Ó˚*˛õy å1 ˆÜ˛!çä ≠ 90951
í˛°yÓ˚ å•zí˛z ~§ä≠ 83É49

.

18 xy!Ÿªlñ Ë˛y/ 13 xy!Ÿªl 5 xˆÏQyÓÓ˚ 18 xy!•lñ  §ÇÓÍ 3
xy!Ÿªl §%!òñ 1 §y!l– §)̂ ÏÎ≈ƒyòÎ˚ â 5–33ñ §)Î≈ƒyhflÏ â 5–19–
¢!lÓyÓ˚Èñ ï,˛ï˛#Î˚y ˆ¢£ÏÓ˚y!e â 4–54 !Ù/– fl∫yï˛#l«˛e Ó˚y!e â
8–16 !Ù/– ˜Óô,!ï˛ˆÏÎyà ≤Ãyï˛/ â 5–33 !Ù/– ˜ï˛!ï˛°Ü˛Ó˚îñ
x˛õÓ̊y•´ â 4–3 à Ï̂ï˛ àÓ̊Ü˛Ó̊îñ ̂ ¢£ÏÓ̊y!e â 4–54 à Ï̂ï˛ Ó!îçÜ˛Ó̊î–
ç Ï̂ß√Èüüï%̨°yÓ̊y!¢ ¢)oÓî≈ Ùï˛yhs˝̂ ÏÓ̊ «˛!eÎ̊Óî≈ ̂ òÓàÙ x Ï̂‹Ty_Ó̊# Ó%̂ ÏôÓ̊
G !ÓÇ Ï̂¢y_Ó̊# Ó̊y‡Ó̊ ò¢yñ Ó̊y!e â 8–16 à Ï̂ï˛ Ó̊y«˛§àî !ÓÇ Ï̂¢y_Ó̊#
Ó,•flõ!ï˛Ó˚ ò¢y– Ù,ˆÏï˛Èü~Ü˛˛õyòˆÏòy£Ïñ Ó˚y!e â 8–16 àˆÏï˛
!e˛õyòˆÏòy£Ï– ˆÎy!àl#ü x!@¿ˆÏÜ˛yˆÏîñ ˆ¢£ÏÓ˚y!e â 4–54 àˆÏï˛
˜l}≈ˆÏï˛– Ü˛y°ˆÏÓ°y!òü â 7–1 ÙˆÏôƒ G 12–54 àˆÏï˛ 2–23
Ù Ï̂ôƒ G 3–51 à Ï̂ï˛ 5–19 Ù Ï̂ôƒ–– Ü˛y°Ó˚y!e˚Èüâ 6–51 Ù Ï̂ôƒ G
4–1 àˆÏï˛ 5–33 ÙˆÏôƒ– Îyey Èü ly•z– ÷Ë˛Ü˛¡ø ≈üly•z–
!Ó!ÓôÈüï,˛ï˛#Î˚yÓ˚ ~ˆÏÜ˛y!j‹T G §!˛õ[˛l–

.

xyç Ï̂Ü˛Ó˚ !òl
xyç  5 xˆÏQyÓÓ˚xyç  5 xˆÏQyÓÓ˚xyç  5 xˆÏQyÓÓ˚xyç  5 xˆÏQyÓÓ˚xyç  5 xˆÏQyÓÓ˚

1535 ~•z !òl ≤ÃÌÙ •zÇ° Ï̂u˛ SÈy˛õyÓ˚ x«˛ Ï̂Ó˚ Óy•ẑ ÏÓ° @˝Ãsi!ê˛
≤ÃÜ˛y¢ Ü˛Ó˚y •Î˚– ~!ê˛ˆÏÜ˛ Ó°y •Î˚ Ùy•z°§ Ü˛Ë˛yÓ˚ˆÏí˛ˆÏ°Ó˚
≤ÃÜ˛y¢ly– ~•z Óy•ẑ ÏÓ° ≤ÃÜ˛y!¢ï˛ •GÎ̊yÓ ̊§ Ï̂D § Ï̂D ~Ü˛!ò Ï̂Ü˛
ˆÎÙl SÈy˛õyáylyÓ̊ ̂ Ï«˛ Ï̂e ~Ü˛!ê˛ !Ó≤’Ó ~° ̂ ï˛Ùl•z ≤ÃÜ˛y¢lyÓ̊
ˆÏ«˛ˆÏeG lï%˛l Ùy•z°ˆÏfiê˛yˆÏlÓ˚ §)ã˛ly •°– Ü˛yÓ˚î ~Ó˚ xyˆÏà
Ó•z ≤ÃÜ˛y¢ly !Ó£ÏÎ˚!ê˛•z !SÈ° ly– SÈy˛õyáylyÓ˚ ˆòÔ°ˆÏï˛
Ó•z≤ÃÜ˛y¢lyÓ˚ Ó˚#!ï˛ ã˛y°% •°– Óy•zˆÏÓ° ˆ§•z Ó˚#!ï˛Ó˚ ≤ÃÌÙ
!lò¢≈l– ~•z Óy•ẑ ÏÓ° ≤ÃÜ˛y!¢ï˛ •GÎ˚yÓ˚ ̨õÓ˚ §yôyÓ˚î Ùyl%̂ Ï£ÏÓ˚
•y Ï̂ï˛ •y Ï̂ï˛ ̂ ˛õÔÑ̂ ÏSÈ ̂ à° !á ̂ Ïfiê˛Ó̊ Óyî#– SÈy˛õyÓ̊ x«˛ Ï̂Ó̊ Óy•ẑ ÏÓ°
~•z !òl ≤ÃÜ˛y!¢ï˛ •ˆÏ°G •zÇˆÏÓ˚!çˆÏï˛ ~Ó˚ xl%Óyò xˆÏlÜ˛
xy Ï̂à•z §¡õß¨ • Ï̂Î˚!SÈ°– ̨Ê˛ Ï̂° ̂ Ü˛ylG ̂ Ü˛ylG •zÇ Ï̂Ó˚çË˛y£Ï#
Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ Ü˛yˆÏSÈ ~•z Óy•zˆÏÓ° ï˛_¥ xˆÏlÜ˛ xyˆÏà•z ˆ˛õÔÑˆÏSÈ
!à Ï̂Î̊!SÈ°– 1908Ó%° Ï̂à!Ó̊Î̊yÓ̊ fl∫yô#lï˛y !òÓ§– ~•z ̂ ò¢ xy Ï̂à
!Ó!Ë˛ß¨Ë˛yˆÏà Ü˛ˆÏÎ˚Ü˛!ê˛ ˆòˆÏ¢Ó˚ xô#ˆÏl !SÈ°– !Ü˛v ~Ü˛•z
Ë˛y£ÏyË˛y£Ï# §¡±òyÎ˚ ~Ü˛e •ˆÏÎ˚ ̂ ò¢ˆÏÜ˛ fl∫yô#l Ü˛ˆÏÓ˚l– ï˛ˆÏÓ
fl∫yô#lï˛yÓ˚ ̨õˆÏÓ˚G ~áylÜ˛yÓ˚ ¢y§Ü˛ !•ˆÏ§ˆÏÓ çyÓ˚ Ê˛y!ò≈ly®
«˛Ùï˛y òá° Ü˛ˆÏÓ˚ ÓˆÏ§l– 1918 §yˆÏ° xÓ¢ƒ ˆ§•z
Ê˛y!ò≈ly®ˆÏÜ˛ «˛Ùï˛y ˆÌˆÏÜ˛ §!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆòl Ó%°ˆÏà!Ó˚Î˚yÓ˚
çl§yôyÓ˚î–

ˆÙ£Ïüx¡‘ˆÏÓ˚yˆÏà Ü˛‹T– Ó,£Èü˛˛õyGly xyòyÎ˚– !ÙÌ%lÈü˛{£Ï≈y!ß∫ï˛–
Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀ü˛˛}î Ï̂Îyà– !§Ç•Èü ôlyàÙ– Ü˛lƒyü˛õ Ï̂òyhs˝!ï˛– ï%̨°yÈüÙl/Ü˛‹T–
Ó,!Ÿã˛ÜÈÈüˆ¢yÜ˛ §ÇÓyò– ôl%ü˛xyd#Î˚ !ÓÓyò– ÙÜ˛Ó̊ü≤ÃÓyˆÏ§ §yÊ˛°ƒ–
Ü%̨ Ω Ę̀ü˛lƒyÎƒ ≤Ãy!ÆˆÏï˛ Óyôy– Ù#lÈÈü§hs˝yˆÏl í˛zˆÏmà–

˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ  1ä Ù®yÓ˚Ù!l 6ä ¢!l  7ä !ÓôÓy  8ä ÓÓ˚ 9ä lÜ˛Ó˚ 10ä Ó˚b
11ä lÜ˛° 13ä ÙÓ˚  16ä ˛!Ó§˛õ 19ä Ù!ï˛ 21ä òyòÓ˚# 22ä ï˛°
23ä §Ùy!ôfli°   í z̨̨ õÓ̊l#ã˛ /ÈüÈ 1ä Ù!lÓ˚b  2Èä Ó˚!Ól 3ä ÙôÜ˛ 4ä !lÓyÓ˚l
5ä Ó˚§yï˛° 6ä ¢ÓÓ˚˛ 12ä Ü˛òÙï˛° 14ä Ó˚!Óòy§ 15ä V˛°Ü˛ 17ä §òÙy
18ä ˛õÓ˚#!ô 20ä !ï˛°–

˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ 1ä ~ê˛y ˛õyÓ˚ •ˆÏ°•z fl∫à≈– 3ä xçàÓ˚ §y˛õ– 5ä ˛õÓ˚yhflÏ–
7ä ˆò• Óy ¢Ó˚#Ó˚– 8ä !ò!Óƒ– 11ä ã˛ï%˛ˆÏòy≈°y– 13ä ¢Ó˚ Óy ï˛#Ó˚–
14ä Ü)˛!ê˛°– 17ä ò,!‹T– 18ä Ü˛y!°ÙyÙÎ˚–
í z̨̨ õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ 1ä !ÓÙyˆÏlÓ˚ ã˛y°Ü˛ 2ä Ó˚#!ï˛˘ã˛°– 3ä Ù!òÓ˚y Óy Ùòƒ–
4ä ˆÙyê˛y °y!ë˛– 5ä •Ó˚ ÈüÈÈüÈÈüÈÈüÈÈüÈ– 6ä ÓÓ˚Óyò– 7ä •Î˚Ó˚yl#– 9ä §•ƒ–
10ä ~ê˛yÓ˚ ÓòˆÏ° lÓ˚&l ˛õyGÎ˚y Ü˛yÙƒ lÎ˚– 11ä ç%ê˛ ˘§l– 12ä Ë˛yàƒ–
13ä lyê˛y Óy ˆSÈyê˛ xyÜ,˛!ï˛Ó˚ Ùyl%£Ï– 15ä ˛õysi 16ä ÓyçyÓ˚ Ù)°ƒ–

1 3 4

5
8

6 7

2

9
10 11 12

13 14 15
16

17 18

ˆÙ£ÏüˆÓòly•ï˛– Ó,£Èü˛•ë˛yÍ ≤Ãy!Æ– !ÙÌ%lÈü˛fl¨yÎ˚%˛õ#í˛¸y– Ü˛Ü≈˛ê˛Èü˛˛
§%áÈüÈ§ Ï̂Ω˛yà– !§Ç•Èü Ó¶%̨ ÈüÈ!Ó Ï̂FSÈò– Ü˛lƒyü˛oÓƒ ã%̨ !Ó̊– ï%̨°yÈü Ü˛̂ Ï¡ø≈ !Óºyê˛–
Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü Ù!•°ymyÓ˚y «˛!ï˛– ôl%ü˛í˛zFSÈyÜ˛yCy– ÙÜ˛Ó˚ü ≤Ã!¢«˛ˆÏî
§yÊ˛°ƒ– Ü%̨ Ω˛Èü˛ˆË˛yà!Ó°y Ï̂§ ÓƒÎ˚– Ù#lÈÈü§Ù§ƒyÓ˚ hflÏyÎ˚# §Ùyôyl–

(২) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ৫ অক্টোবর ২০২৪  শিল্প-বাণিজ্য 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদির ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ 
প্রকল্প সফল হয়নি বলে মনে করছেন দেশটির বির�োধী দলগুল�ো। দেশটির 
ম�োট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে উৎপাদন খাতের হিস্যার পরিসংখ্যান 
দিয়ে এ কথা বলেছে বির�োধী দলগুল�ো। ভারতের বির�োধী দলগুল�ো বলছে, 
১০ বছর আগে ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের যে হিস্যা ছিল, এখন 
বরং তার চেয়ে কমেছে। খবর ইক�োনমিক টাইমস। ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে 
নরেন্দ্র ম�োদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ 
প্রকল্প ঘ�োষণা করেন। বুধবার তাঁর সেই প্রকল্পের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। 
নরেন্দ্র্র ম�োদির দাবি, ভারতের সবখানেই তাঁর প্রকল্পের সফলতার নজির 
দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশটির বির�োধী দলগুল�োর প্রশ্ন, এই প্রকল্পে আদতে 
লাভ কী হয়েছে। ১০ বছর আগে ভারতের জিডিপিতে কারখানা উৎপাদনের 
হিস্যা ছিল ১৬-১৭ শতাংশ, এখন�ো তা সেই পর্যায়েই আছে। নরেন্দ্র ম�োদি 

বলেছেন, ‘মেক ইন ইন্ডিয়ার’ সাফল্যে সারা বিশ্বেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। 
কিন্তু বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান তুলে ধরে ভারতের বির�োধী দল কংগ্রেস 
সভাপতি মল্লিকার্জুন  খাড়গের অভিয�োগ, ২০১৩ সালে জিডিপিতে কারখানা-
উৎপাদনের হিস্যা ছিল ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ; ২০২৩ সালে তা নেমে 
এসেছে ১২ দশমিক ৮৩ শতাংশে। এর কারণ হিসেবে কংগ্রেস সভাপতির 
দাবি, ম�োদি সরকারের নীতির ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিসংখ্যানেও তার প্রমাণ মিলেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪-১৫ সালে 
ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের হিস্যা ছিল ১৬ শতাংশ; ২০২৩-২৪ 
সালে তা নেমে এসেছে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ। মাঝের সময়ে তা ছিল 
১৬-১৭ শতাংশ। অথচ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে 
জিডিপিতে উৎপাদনের হিস্যা ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। খাড়গের 
অভিয�োগ, ২০১১-১২ সালেও ভারতের ম�োট কর্মসংস্থানের ১২ দশমিক ৬ 
শতাংশ হত�ো কারখানায়; ২০২১-২২ সালে তা ১১ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে 
এসেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, প্রথম দিকে ‘মেক ইন 
ইন্ডিয়া’ কর্মসূচি ধীরগতিতে চললেও পরে তা গতি পেয়েছে। ক�োভিডের পরে 
কলকারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের উৎসাহ ভাতা প্রকল্পে কাজ 
হয়েছে। রপ্তানিতেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ভারতকে বৈশ্বিক 
উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ত�োলার লক্ষ্য ২০১৪ সালে নরেন্দ্র ম�োদি এই 
উদ্যোগ হাতে নিয়েছিলেন। ‘মেক ইন ইন্ডিয়ার’ মাধ্যমে ভারত পরবর্তী চীন 
হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী ম�োদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সফল হয়নি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ রাশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রুবলের 
ব্যবহার বেড়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, রপ্তানি 
বাণিজ্যে রুবলের ব্যবহার ২০২১–২৩ সময়ে তিন গুণ হয়েছে। দেশটির 
রপ্তানি বাণিজ্যের ৩৯ শতাংশই এখন রুবলে হচ্ছে। গত সপ্তাহে মস্কোয় 
অনুষ্ঠিত রাশিয়ান স্টেট কাউন্সিলের এক সভায় বিষয়টি উল্লেখ করেন রুশ 
প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একই সঙ্গে তিনি এ–ও জানান, দেশটির রপ্তানি 
বাণিজ্যে ‘বিষাক্ত পশ্চিমা মুদ্রার’ ব্যবহার গত বছর কমে অর্ধেক হয়েছে। 
খবর আনাদ�োলু। বাস্তবতা হল�ো, ২০২২ সালে পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার 
হুমকি অগ্রাহ্য করে ইউক্রেন আক্রমণ করে রাশিয়া। এরপর দেশটির ওপর 
শত শত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেই বাস্তবতায় বিকল্প 
পদ্ধতিতে বাণিজ্য বিস্তারে নতুন পদক্ষেপ নেয় রাশিয়া। বিশেষ করে 
বন্ধু সুলভ নয়—এমন দেশগুল�োকে রুবলের মাধ্যমে গ্যাস কিনতে বাধ্য 
করা হয়। রুশ প্রেসিডেন্ট সেদিন আরও বলেন, রপ্তানির মূল্য পরিশ�োধ 
এখন�ো বড় সমস্যা। পশ্চিমারা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে রপ্তানি ও আমদানির 
লেনদেন বাধাগ্রস্ত করছে। মূলত লেনদেনের সমস্যা সমাধানে রুবলের 
ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহারে জ�োর দিচ্ছে রুশ ও মিত্র দেশগুল�ো; কিন্তু পশ্চিমারা 

সেখানেও নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আর�োপ করে বাগড়া দিচ্ছে। ভ্লাদিমির 
পুতিন বলেন, আরও বড় পরিসরে রুবল কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা 
নিয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলাপ-আল�োচনা হচ্ছে। পেমেন্ট সিস্টেম ও 
প্ল্যাটফর্ম ক্লিয়ারিংয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তির পরিকল্পনা হচ্ছে বলে জানা তিনি। 
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ 
রাশিয়ার সম্পদ জব্দ করে। সেই সঙ্গে সুইফট ব্যবস্থায় রাশিয়ার লেনদেন 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন রাশিয়া বাধ্য হয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে লেনদেনে 
ঝুঁকে পড়ে। রাশিয়ার অভিজ্ঞতার আল�োকে বিশ্বের অন্যান্য দেশও বিকল্প 
পদ্ধতিতে লেনদেনের চিন্তা করছে বলে জ�োর দিয়ে বলেন ভ্লাদিমির পুতিন। 
তিনি আরও বলেন, সারা বিশ্বেই এখন তথাকথিত সুপ্রান্যাশনাল (একাধিক 
দেশ নিয়ে) পেমেন্ট বা অর্থ পরিশ�োধ অবকাঠাম�ো তৈরির চেষ্টা চলছে। 
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভূ–অর্থনীতিতে আরেকটি পরিবর্তন 
এসেছে। সেটা হল�ো, রাশিয়া ও চীনের কাছাকাছি আসা। চীন এখন রাশিয়ার 
কাছ থেকে বিপল পরিমাণে তেল কিনছে। দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য গত 
দুই বছরে অনেকটাই বেড়েছে। তারা নিজেদের মুদ্রায় লেনদেন করছে। 
ফলে ডিডলারাইজেশন গতি পেয়েছে।

রাশিয়ার রপ্তানির ৩৯ শতাংশ এখন রুবলে



জেলায়-জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ৪ অক্টোবরঃ দলেরই সদস্যের 
বিরুদ্ধে উগরে দিলেন ক্ষোভ। তাও আবার দুর্নীতির 
একাধিক অভিয�োগ। এরপরই বার�ো জন নির্বাচিত 
সদস্য পদত্যাগ করলেন। ঘটনায় রাজনৈতিক শ�োরগ�োল 
পড়ে গিয়েছে।
জানা যাচ্ছে, বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 
কাল্লাবতি কুমার। সরকারি টাকা লুটের অভিয�োগ উঠল 
তাঁর বিরুদ্ধে। এরপরই বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির 
সহ সভাপতি সহ ১২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য 
সদস্যা পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন পুরুল্যা সদর মহকুমা 
শাসকের দফতরে। প্রসঙ্গত, বলরামপুর পঞ্চায়েত 

সমিতির ম�োট সদস্য ২১ জন। এর মধ্যে তৃণমূলের 
সদস্য সংখ্যা ১৯। বিজেপির রয়েছে ২ জন সদস্য। 
তৃণমূলের সমর্থনে সভাপতি হন কাল্লাবতি কুমার। তবে 
তৃণমূল সদস্য-সদস্যাদের অভিয�োগ, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন 
আধিকারিককে হাত করে ক�োটি ক�োটি টাকা ব্যক্তিগত 
স্বার্থে লুঠ করেছেন কল্লাবতি। এই বিষয়ে জেলাশাসক, 
মহকুমা শাসক এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে 
বার বার অভিয�োগ করা হলেও ক�োনও সুরাহা না 
হওয়ায় তাঁরা পদত্যাগ করেন বলে অভিয�োগ। বিষয়টি 
নিয়ে বলরামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক স�ৌগত 
চ�ৌধুরী বলেন, “নিজেদের মধ্যে গণ্ডগ�োল এবং চাওয়া 
পাওয়া নিয়ে সমস্যা চলছিল। যেহেতু আমার কাছে 
ক�োনও পদত্যাগ করেনি তাই বিষয়টি জেনে বলব।”
যার বিরুদ্ধে অভিয�োগ অর্থাৎ বলরামপুর পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতি কাল্লাবতি কুমার বলেন, “ক�োনও 
দুর্নীতি করিনি। আমাদের সমিতি খুব ভালভাবেই চলছে। 
তার সব প্রমাণ আছে।” বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতি 
সহ-সভাপতি ভালমণি স�োরেন বলেন, “কল্লাবতি কুমার 
ও এখানকার বিডিও দুর্নীতি করছেন। এর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ ও আমরা আমাদের সম্মান রক্ষা করতে 
পদত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।”

সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিয�োগ 
তুলে ১২ জন সদস্যের পদত্যাগ

(৩) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ৫ অক্টোবর ২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ৪ অক্টোবরঃ সাপের 
কামড়ে এক পড়ু য়ার মৃত্যু  ঘিরে বৃহস্পতিবারই উত্তাল হয় 
কাট�োয়ার স্কু ল। গ্রেফতার করা হয় প্রধান শিক্ষককে। 
এবার ফের অজানা কিছর কামড়ে হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন আরও এক ছাত্র। শুক্রবার সকালে 
হাসপাতালে ভর্তি হল বর্ধমানের কাট�োয়ার ক�োসিগ্রাম 
ইউনিয়ন ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির এক ছাত্র। ছাত্রের 
নাম অর্ণব গড়াই। আবারও সাপের আতঙ্ক ছড়িয়েছে 
স্কুলে । অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে  পাঠাতেই 
ভয় পাচ্ছেন। আতঙ্কে এদিন ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির 
হারও অনেক কম। এদিন সকাল থেকে স্কু ল চত্বর 
পরিষ্কার করার কাজ চলছে।
সম্প্রতি ইন্দ্রজিৎ মাঝি নামে ওই স্কুলে র এক ছাত্রের 
মৃত্যু  হয়েছে। অভিয�োগ, স্কু ল চত্বরেই তাকে সাপে 
কামড়েছিল। ঘটনার কথা এক শিক্ষককেও জানান�ো 
হয়েছিল। কিন্তু, ওই শিক্ষক এক অশিক্ষক কর্মচারীকে 

বিষয়টি দেখতে বলেন। তিনি ক্ষত স্থানে ডেটল লাগিয়ে 
ছেড়ে দেন। কিন্তু, ততক্ষণে নিস্তেজ হতে শুরু করেছে 
ইন্দ্রজিৎ। বাড়ি ফেরার পর ক্রমশ অসুস্থ হতে থাকে সে। 
হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু  হয় ওই ছাত্রের।
গতকাল, বৃহস্পতিবার এই নিয়ে উত্তাল হয় স্কু ল। 
গ্রেফতার হন প্রধান শিক্ষক। অর্ণব গড়াই নামে দশম 
শ্রেণির ছাত্র জানান, সেই সব ঝামেলার পর বাড়ি ফেরার 
সময় স্কুলে র গেটে তার পায়ে ক�োনও কিছ কামড়ায়। 
বাড়ি ফিরলে তার পরিবারের ল�োকজন তাকে সন্ধ্যায় 
কাট�োয়া হাসপাতালে ভর্তি করায়। এরপরই আতঙ্ক 
বেড়েছে আরও। সন্তানদের স্কুলে  পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন 
বাবা-মায়েরা। যদিও বিষাক্ত কিছর কামড় নয় বলে 
জানা গিয়েছে। আপাতত সুস্থ আছে সে। অভিভাবকদের 
সকলের অভিয�োগ, স্কুলে  বন জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে না। 
মাঝে মাঝে স্কুলে র ছাত্রছাত্রীরাই মাঠ পরিষ্কার করে। স্কু ল 
সাফ হলে তবেই পাঠান�ো হবে, জানাচ্ছেন অভিভাবকরা।

ছাত্রের মৃত্যু র পর হাসপাতালে আরও এক, 
সাপের ভয়ে স্কুলে ই যাচ্ছে না পড়ু য়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ অক্টোবরঃ একের পর 
এক জমি তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গায়। শুক্রবার সকাল থেকে 
দশটি বাড়ি চলে গেল গঙ্গার গ্রাসে। পুজ�োর আনন্দ 
দূর-অস্ত, আতঙ্কে দিন কাটছে মুর্শিদাবাদ শমসেরগঞ্জের 
প্রতাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকদারপুর গ্রামের 
বাসিন্দাদের। গঙ্গার ভাঙনে বিঘার পর বিঘা জমি বিলীন 
হচ্ছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে সব 
চেয়ে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে শুক্রবার। নদী ভাঙন 
আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, ওই আশঙ্কায় 
ইতিমধ্যে প্রায় ১৫টি পরিবার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে 
যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। অভিয�োগ উঠছে, প্রশাসনের 
কাউকে এই অবস্থায় পাশে পাচ্ছেন না ভুক্তভ�োগীরা। 
যদিও স্থানীয় প্রশাসন জানাচ্ছে, প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা।
স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ হঠাৎই 
গ্রামবাসীরা লক্ষ্য করেন গঙ্গার পার ভেঙে তা জনবসতির 
দিকে এগিয়ে আসছে। কিছ বুঝে ওঠার আগেই ৮-১০টি 
বাড়ি চ�োখের নিমেষে নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। ভাঙনের 
খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যান শমসেরগঞ্জের তৃণমূল 
বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। তিনি পরিস্থিতি দেখার পর 

বলেন, ‘‘শমসেরগঞ্জ ব্লকের নতুন নতুন জায়গায় হঠাৎ 
করেই ভাঙন দেখা দিচ্ছে। আজ (শুক্রবার) যেখানে 
ভাঙন শুরু হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে এর আগে 
ভাঙন হয়নি। ওই গ্রামের বাসিন্দারা কিছ বুঝে ওঠার 
আগেই ৮-১০টি বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে।’’
এ নিয়ে শমসেরগঞ্জের বিডিও সুজিত ল�োধ বলেন, 
‘‘শুক্রবার সকাল থেকে নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। 
প্রশাসনের তরফ থেকে বেশ কয়েকটি পরিবারকে 
স্থানীয় মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং ত্রাণশিবিরে রাখার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে।’’

দশটি বাড়ি তলিয়ে গেল গঙ্গার গ্রাসে, 
ভিটেছাড়া বাসিন্দারা আতঙ্কিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ অক্টোবরঃ কংগ্রেস থেকে তৃণমূলের 
য�োগ দিয়েছিলেন তিনজন। তিনদিন কাটল না, তার মধ্যেই পুনরায় 
কংগ্রেসে ফিরে এলেন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নওদা 
ব্লকের কেদার চাঁদপর গ্রাম পঞ্চায়েতের। দিন তিনেক আগে ব্লক 
তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শফিউজ্জামানের হাত ধরে তৃণমূলে 
য�োগদান করেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনজন সদস্য। তবে ৭২ 
ঘণ্টাও কাটল না। শুক্রবার দুপুরে কংগ্রেস নেতা ম�োশারফ হ�োসেনের 
হাত ধরে পুনরায় কংগ্রেসে ফেরেন তাঁরা।
কংগ্রেসের অভিয�োগ, রাতের অন্ধকারে তাঁদের ভুল পথে বিভ্রান্ত করে 
তৃণমূলে য�োগদান করিয়েছিল। এমনকী, কংগ্রেস ও আরএসপি-কে 
নিয়ে পরিচালিত এই পঞ্চায়েতকে ত্রিশঙ্কু  করার পরিকল্পনা করেছে 
তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু রাজ্য সরকারের আইন অনুযায়ী আড়াই বছরের 
আগে ক�োনও রকম অনাস্থা আনা যায় না। ম�োশারফ হ�োসেন বলেন, 
“তৃণমূলের ল�োকজন নেতারা ভুল বুঝিয়ে, ভুল পথে চালিত করে 
অন্যত্র নিয়ে যায়। পরশু রাতে ওদের জ�োর করে তৃণমূলের পতাকা 
ধরান�ো হয়েছে। গতকাল একজন মেম্বার তার বাবা সহ ফিরে 
এসেছে। আর একজন শুক্রবার ফিরে এসেছে।” দলবদলু একজন 
বলেন, “অসৎ উপায়ে পতাকা ধরায়। জ�োর করে ধরিয়েছিল। সেই 
কারণে বাধ্য হয়েছিলাম।” শফিউজামাল শেখ বলেন, “আমি বিষয়টা 
জানি না। বাইরে আছি। খ�োঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।”

তৃণমূলে য�োগদানের ৩ দিনের 
মধ্যে ফের ফিরলেন কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ বাঁশদ্রোণীতে পে ল�োডারের 
ধাক্কায় কিশ�োরের মৃত্যু র ঘটনায় গাড়িটির চালককে গ্রেফতার করা 
হয়েছে বলে দাবি করল পুলিশ। শুক্রবার বেলা প�ৌনে ১২টা নাগাদ 
সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানিয়েছেন দক্ষিণ শহরতলির 
ডেপটি কমিশনার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত। তিনি জানিয়েছেন, 
অভিযুক্তের নাম শম্ভূ  রাম। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়িটির                                       
চালক বিশ্বকর্মা শর্মাকেও।
বুধবার বাঁশদ্রোণীতে পে ল�োডারের ধাক্কায় কিশ�োরের মৃত্যু র ঘটনায় 
এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশকে ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ 
বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পাটুলি থানার ওসিকে কাদা জলে নামিয়ে 
চলে বিক্ষোভ। সেই ঘটনার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার 
করার দাবি করল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক 
করে বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত বলেন, অভিযুক্ত দমদম ও চিৎপুরের 
সীমান্তবর্তী ক�োথাও লুকিয়ে রয়েছে বলে আমাদের কাছে খবর ছিল। 
সেই অনুসারে অভিযান চালিয়ে আমরা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি। 
অভিযুক্ত শম্ভূ  রামকে আশ্রয় দিয়েছিলেন গাড়িটির মালিক। তাঁকেও 
সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর নাম বিশ্বকর্মা শর্মা।
তিনি বলেন, ওই ঘটনায় যারা পুলিশকে হেনস্থা করেছেন তাদের 
বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করছে পুলিশ। তবে সেদিন তৃণমূলের যে গুন্ডারা 
পুলিশ আধিকারিকদের ঘেরাওমুক্ত করতে স্থানীয়দের ওপর হামলা 
চালিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ হয়েছে তা জানাননি তিনি।

বাঁশদ্রোণীর ছাত্র মৃত্যু র ঘটনায় 
২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ অক্টোবরঃ জন্মদিনেই হল 
মর্মান্তিক মৃত্যু । উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 
সুন্দরপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রকাশ বিশ্বাসের ছেলে প্রীতম বিশ্বাসের 
বৃহস্পতিবার জন্মদিন ছিল। সেদিন সকালেই তার বাবা প্রকাশ 
বিশ্বাস ছেলের কাছে জানতে চায় জন্মদিনে কী খেতে চায়। প্রীতম 
জানিয়েছিল কেক ও পায়েস হলেই চলবে। প্রীতমের মা সুমন বিশ্বাস 
মাংস আনতে বলেছিল তার বাবাকে। ছেলেকে রেখে প্রকাশ বিশ্বাস 
ও তার স্ত্রী সুমনা বিশ্বাস বাজারে কেক ও পায়েসের বাজার করতে 
যায়। তবে বাড়িতে ফিরে আসার পরই দেখা গেল মর্মান্তিক ঘটনা। 
বাড়ি ফিরে তারা দেখল ছেলে ঘরের বাসের আড়ায় গামছায় ঝুলছে। 
কান্নায় ভেঙে পড়েন দুজনেই।
নিজের ১১ বছরের ছেলেকে হারিয়ে রীতিমত�ো শ�োকের পরিবেশ 
নামল গ�োটা ঘরে। প্রীতম গাড়াপ�োতা উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির 
ছাত্র ছিল। জন্মদিনের কেক কাটা আর হল�ো না প্রীতমের। কীভাবে 
এই ঘটনা তা কেউ বুঝতে পারছে না। বাড়িতেই পড়ে রয়েছে কেক 
-পায়েসের দুধ। শ�োকের ছায়া নেমে এসেছে প্রীতমের পরিবার 
ও গ�োটা গ্রামে। পুজ�োর আগে যেখানে সকলে আনন্দে মাত�োয়ারা 
সেখানে এই পরিবারে এখন মৃত্যু র কাল�ো মেঘ।

জন্মদিনেই আত্মহত্যা ছাত্রের, 
শ�োকস্তব্ধ গ�োটা গ্রাম
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Ü˛ï≈̨ Óƒ §yôlyÎ˚ Ë˛àÓÍ ≤Ãy!Æ
§Ü˛° Ü˛ï≈˛ÓƒÜ˛ˆÏÙ≈Ó˚ lyÙ ÎK˛

Ü˛ï≈˛Óƒ §yôlyÎ˚ Ë˛àÓÍ ≤Ãy!Æ
Ùyl%̂ Ï£ÏÓ˚ Ü˛ï≈̨ Óƒ

~Ó˚ í˛ z_Ó˚ •ˆÏ°yñ Î!òG ~Ó˚Ü˛Ù
ˆ°y Ï̂Ü˛ Ï̂òÓ̊ xÓfliy á%Ó•z ̂ ¢yã˛l#Î̊ ï˛Ó%G ï˛yÓ̊yG
!l Ï̂ç Ï̂òÓ˚ Ó%!k˛ xl%§y Ï̂Ó˚ fl∫#Î˚ xydyÓ˚ í z̨ß¨!ï˛Ó˚
í˛z˛õyÎ˚ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚– ~Ùl ˆ°yÜ˛ˆÏòÓ˚ í˛z!ã˛ï˛
ï˛y Ï̂òÓ˚ !Ó Ï̂Óã˛ly xl%§y Ï̂Ó˚ ˆÎ ˆ°yÜ˛ Ï̂Ü˛ ï˛yÓ˚y
ï˛y Ï̂òÓ˚ ̂ ã˛ Ï̂Î˚ ̂ ◊¤˛ Ù Ï̂l Ü˛Ó˚̂ ÏÓ ïÑ̨ yÓ˚ §D Ü˛Ó˚y–
§Ç§yˆÏÓ˚ Ù)ì˛¸ï˛Ù ~ÓÇ §ÓˆÏã˛ˆÏÎ˚ Ó%!k˛Ùyl§•

ˆÎ Ü˛yç xˆÏlÜ˛ xyˆÏà Ü˛Ó˚y í˛z!ã˛Í !SÈ° ̂ §ê˛y Ü˛Ó˚ˆÏï˛ 55 !òl §ÙÎ˚ !lˆÏÎ˚ !Ü˛ Ü,˛!ï˛c xç≈l
Ü˛Ó˚° ç%!lÎ˚Ó˚ í˛y_´yÓ˚Ó˚y GÓ˚y•z Ë˛y° Ó°ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ– xË˛Î˚y Óy !ï˛ˆÏ°y_ÙyÓ˚ !Óã˛yÓ˚ ã˛yÎ˚
ˆfl‘yàyl ˆÜ˛yÌyÎ˚  ˆÎl •y!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆà°– !§!Óxy•zˆÏÜ˛ ò%l≈#!ï˛Ó˚ Ü˛yˆÏçÓ˚   ˆÓyV˛y !òˆÏÎ˚ ~Ùl Ü˛yÓ%
Ü˛ˆÏÓ˚ ˆòGÎ˚y •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ xy§° ï˛òhs˝•z Ü˛ˆÏÓ˚ í˛zë˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏSÈ ly– §yÓ˚y ˆòˆÏ¢ ÷ô% Ùye ˛õ!Ÿã˛Ù
ÓyÇ°yÎ˚ fl∫yfliƒ ÓƒÓfliyÎ˚ ò%l#≈!ï˛ xyÓ˚ Óy!Ü˛ §ÙhflÏ Ó˚yˆÏçƒ §%l#!ï˛– ~=ˆÏ°y ÎyÓ˚y ÙˆÏl Ü˛ˆÏÓ˚ ï˛yÓ˚y
Ë%˛° ̨ õòˆÏ«˛˛õ ̂ lˆÏÓ•z– ç%!lÎ˚Ó˚ í˛y_´yÓ˚Ó˚y !lˆÏçÓ˚y•z fl∫#Ü˛yÓ˚ Ü˛Ó˚ˆÏSÈ ÙÎ˚ly ï˛òˆÏhs˝ ï˛yˆÏòÓ˚ §•z
!SÈ°– xyÓyÓ˚ ~•zÙˆÏ§Ó˚ í˛y_´yÓ˚ Ó°ˆÏSÈ ÙÎ˚ly ï˛òˆÏhs˝  ˆÜ˛yl Ë%˛° ˆl•z– xÌã˛ §%!≤ÃÙ ˆÜ˛yˆÏê≈˛
ÙÎ˚ly ï˛òhs˝ !lˆÏÎ˚ Ó˚yçƒ §Ó˚Ü˛yˆÏÓ˚Ó˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ Ü˛ï˛ ôÓ˚ˆÏîÓ˚ x!Ë˛ˆÏÎyà í˛zë˛°– 55 !òl ˛õˆÏÓ˚
ÙˆÏl •ˆÏFSÈ ç%!lÎ˚Ó˚ í˛y_´yÓ˚ˆÏòÓ˚ xyˆÏ®y°ˆÏl xy§ˆÏ° ˆÜ˛yl •z§%ƒ•z !SÈ° ly– °y° ˛õy!ê≈˛Ó˚
Ü˛ˆÏÎ˚Ü˛çl ̂ lï˛y ~ÓÇ ~Ü˛ê%˛ ~Ü˛ê%˛ ~Ü˛ Ü˛ÇˆÏ@˝Ã§ ̂ lï˛y lyly ôÓ˚ˆÏîÓ˚ Ùsfîy  !òˆÏÎ˚ í˛y_´yÓ˚ˆÏòÓ˚
!lˆÏÎ˚ ˆá°y ÷Ó˚& Ü˛ˆÏÓ˚!SÈˆÏ°l– ç%!lÎ˚Ó˚ í˛y_´yÓ˚ ÓÎ˚ˆÏ§ ç%!lÎ˚Ó˚– ï˛y•z G•z   ˆâyˆÏí˛¸°ˆÏòÓ˚
ã˛E˛Ó˚Óyç# Ó%V˛ˆÏï˛ ˛˛õyˆÏÓ˚!l– ≤ÃÌˆÏÙ •° ã˛yÓ˚ òy!Ó ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˛õÑyã˛ òy!Ó ˆ§ §Ó ˆ˛õ!Ó˚ˆÏÎ˚ ò¢
òy!Ó– Ó˚yçƒ §Ó˚Ü˛yÓ˚ x§!•£%è •ˆÏ° xˆÏlÜ˛ xyˆÏà•z ~ˆÏòÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ xy•zlàï˛ ÓƒÓfliy !lï˛–
ˆlÎ˚!l– xlƒ Ó˚yçƒ •ˆÏ° !Ü˛ •ï˛ §•ˆÏç•z xl%Ùyl Ü˛Ó˚y ÎyÎ˚– ˆÓ¢ Ü˛ˆÏÎ˚Ü˛!ê˛ Ó˚yˆÏçƒ ˆòáy
ˆàˆÏSÈ ~Ó˚Ü˛Ù âê˛lyÎ˚ ò% !ï˛l !òl Ü˛Ù≈!ÓÓ˚!ï˛Ó˚ ˛õÓ˚•z ~§Ùy çy!Ó˚ Ü˛ˆÏÓ˚ ˆòGÎ˚y •Î˚– ~•z
!Ü˛S%È!òl xyˆÏà G!í˛¸¢yˆÏï˛G •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– í˛z_Ó˚ ≤ÃˆÏòˆÏ¢Ó˚ ̂ ÙÓ˚ˆÏê˛ í˛y_´yÓ˚ˆÏòÓ˚ í˛z˛õÓ˚ çâlƒ •yÙ°y
•°– ~=ˆÏ°y ̂ ë˛Ü˛yˆÏly á%Ó Ù%¢!Ü˛°– §Ó˚Ü˛yÓ˚ Îï˛ Ü˛ˆÏë˛yÓ˚ ̂ •yÜ˛ ly ̂ Ü˛l  !SÈê˛Ê%˛ê˛ âê˛ly •ˆÏï˛•z
ÌyˆÏÜ˛– §Ó˚Ü˛yÓ˚ˆÏÜ˛ ˆòy£Ï !òˆÏÎ˚ ˛õy˛õfl<°l •Î˚ ly– §yÙy!çÜ˛ xÓfliyˆÏl ˛õ!Ó˚Óï≈˛l ly ~ˆÏ°
~§Ó Ó¶˛ •ˆÏÓ ly–
ç%!lÎ˚Ó˚ í˛y_´yÓ˚Ó˚y Ü˛Ù≈!ÓÓ˚!ï˛ ˛≤Ãï˛ƒy•yÓ˚ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ Îy ÓˆÏ°ˆÏSÈ §Ó˚Ü˛yˆÏÓ˚Ó˚ §ˆÏD ˜Óë˛ˆÏÜ˛Ó˚
˛õÓ˚•z ~Ùl!Ü˛ ï˛yÓ˚ xyˆÏàG ~Ü˛•z Ü˛yç Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ̨ õyÓ˚ï˛– §yôyÓ˚î Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ xÌ≈yÍ àÓ˚#Ó Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚
§•yl%Ë)˛!ï˛ ˆ˛õï˛– ÎyÓ˚y §•yl%Ë)˛!ï˛ ˆò!áˆÏÎ˚ˆÏSÈ ï˛yˆÏòÓ˚ ÙˆÏôƒ ~Ùl ˆ°yˆÏÜ˛ˆÏòÓ˚ áÑ%ˆÏç ˛õyGÎ˚y
Ù%¢!Ü˛° ÎyÓ˚y §Ó˚Ü˛y!Ó˚ •y§˛õyï˛yˆÏ° ˛õ!Ó˚ˆÏ£ÏÓy !lˆÏï˛ ÎyÎ˚– ˆÜ˛í˛z Óy Î!ò ÎyÎ˚ ï˛y•ˆÏ° ˆlï˛yñ
Ùsf# xÌÓy xlƒ ˆÜ˛yl §)e ôˆÏÓ˚ ÎyÎ˚– ˆ§áyˆÏl ï˛yÓ˚y !ÓˆÏ¢£Ï §%!Óôy ˛õyÎ˚– ÎyˆÏòÓ˚ x§%!Óôy
•!FSÈ° ly ï˛yÓ˚y §ÙÌ≈l Ü˛Ó˚!SÈ°– ÎyˆÏòÓ˚ x§%!Óôy •!FSÈ° ï˛yÓ˚y x!Ë˛¢y˛õ !ò!FSÈ°– ï˛yˆÏòÓ˚
x!Ë˛¢yˆÏ˛õÓ˚ Ü˛yÓ˚ˆÏî•z !Ó!Ë˛ß¨ hflÏˆÏÓ˚Ó˚ Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ §ÙyˆÏ°yã˛ly ÷lˆÏï˛ •° ç%!lÎ˚Ó˚ˆÏòÓ˚– xyˆÏ®y°l
G Ü˛Ù≈!ÓÓ˚!ï˛ ~ÓÇ ˛õ!Ó˚ˆÏ£ÏÓy Î!ò ~Ü˛§yˆÏÌ ã˛°ï˛ ï˛y•ˆÏ° ï˛yˆÏòÓ˚ §Ó hflÏˆÏÓ˚Ó˚ Ùyl%£Ï §ÙÌ≈l
Ü˛Ó˚ï˛– xyÓ˚ !Ü˛S%È !òl ˆàˆÏ° Ùyl%£Ï ˆáˆÏ˛õ  ˆÎï˛ !Ü˛ly  Ó°y Ù%¢!Ü˛°– xyˆÏ®y°l ã˛y!°ˆÏÎ˚
ˆÎˆÏï˛ ÎyÓ˚y ̨ õÓ˚yÙ¢≈ !ò!FSÈ° ï˛yÓ˚y ̂ Î ç%!lÎ˚ˆÏòÓ˚ Ë˛yˆÏ°yÓ˚ çlƒ Ó°!SÈ° ly ~ê˛y ̨ õ!Ó˚‹ÒyÓ˚– GÓ˚y
xy§ˆÏ° ˆây°y çˆÏ° ÙySÈ ôÓ˚ˆÏï˛ ã˛y•z!SÈ°– ç%!lÎ˚Ó˚Ó˚y ï˛yˆÏòÓ˚ ôy®y Ó%V˛ˆÏï˛ ˛õyÓ˚° ly xl!Ë˛K˛ï˛yÓ˚
Ü˛yÓ˚ˆÏî– ˆ¢£Ï ˛õÎ≈hs˝ !§!lÎ˚Ó˚ˆÏòÓ˚ Ó°ˆÏï˛ •° ÓyÓyÓ˚yñ ÙyÛÓ˚y xˆÏlÜ˛ •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ ~ÓyÓ˚ ÌyÙ–

ˆ§•z ̂ ï˛y ̂ âyÙê˛y á%° Ï̂°

§Ü˛° Ùyl%£Ï•z Ù Ï̂l Ü˛ Ï̂Ó˚ ̂ Î ̨õ,!ÌÓ# Ï̂ï˛ ï˛y Ï̂òÓ˚
ˆã˛ˆÏÎ˚ Ë˛y° xÌÓy áyÓ˚y˛õ ˆ°yÜ˛G Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ–
§%ï˛Ó˚yÇ !l Ï̂ç Ï̂òÓ˚ Ó%!k˛ xl%%§y Ï̂Ó˚ ÎÑy Ï̂Ü˛ ï˛y Ï̂òÓ˚
ˆã˛ˆÏÎ˚ í˛z_Ùñ í˛zß¨ï˛ñ !Óã˛yÓ˚Óylñ §yô%•*òÎ˚ñ
§òyã˛yÓ˚# ~ÓÇ !Ómyl ÓˆÏ° ÙˆÏl •Î˚ ïÑ˛yˆÏÜ˛•z
xyò¢≈ ÙˆÏl Ü˛ˆ ÏÓ ˚ !l/fl∫yÌ≈Ë˛yˆ ÏÓ ïÑ ˛yÓ ˚
§òyã˛yÓ˚=!° Ï̂Ü˛ xl%§Ó˚î Ü˛Ó˚y ï˛y Ï̂òÓ˚ Ü˛ï≈̨ Óƒ–
Î!ò Ù)á≈ï˛yñ x•B˛yÓ˚ xÌÓy xlƒ ˆÜ˛yˆÏly
Ü˛yÓ˚ˆÏî Ü˛yí˛zˆÏÜ˛ !lˆÏçÓ˚ ˆã˛ˆÏÎ˚ í˛zß¨ï˛ ÓˆÏ°
!ÓŸªy§ ly •Î˚ ï˛y• Ï̂° !l Ï̂ç Ï̂òÓ˚ Ó%!k˛ !ò Ï̂Î˚
Ë˛y° Ü˛ˆÏÓ˚ !ã˛hs˝yÈüÈË˛yÓlyÓ˚ ̨õÓ˚ ̂ Î §Ó Óã˛lˆÏÜ˛
˛õ!Ó˚îyˆÏÙ Ü˛°ƒyîÜ˛yÓ˚#ñ ¢y!hs˝≤Ãòñ §%áÜ˛Ó˚ñ
ˆ°yÜ˛!•ï˛Ü˛Ó˚ñ lƒyÎƒ ~ÓÇ ôÙ≈§Dï˛ Ó Ï̂° Ù Ï̂l
•ˆÏÓ ˆ§•z Ü˛Ìy=!°ˆÏÜ˛ Ùylƒ Ü˛Ó˚y ~ÓÇ
fl∫yÌ≈Ó˚!•ï˛ •ˆÏÎ˚ ˆ§=!°ˆÏÜ˛ xl%§Ó˚î Ü˛Ó˚y
í˛z!ã˛ï˛–

§Ó Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ ÙˆÏôƒ ≤Ãôylï˛ ò%Û!ê˛ Ó,!_
ÌyˆÏÜ˛ÈüüüÈ~Ü˛!ê˛ |ˆÏôÁ≈ !lˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ xÌ≈y°
xydyˆÏÜ˛ í˛zß¨ï˛ Ü˛ˆÏÓ˚ ~ÓÇ xlƒ!ê˛ xô/˛õyˆÏï˛
!lˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ xÌ≈yÍ xydyÓ˚ ˛õï˛l âê˛yÎ˚–
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(পরবর্তী পর্ব পরের শনিবার...)

অকাল বিড়ম্বনা
আভা চট্টরাজ

স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল যার নখদর্পণে _যার দিব্যদষ্টির আড়ালে ক�োন�ো কিছই নেই _ সেই 
সবজান্তা সর্বগুণসম্পন্ন দেবাদিদেব মহাদেব ও বিড়ম্বনার মুখ�োমুখি হয়েছেন বেশ 
কয়েকবার!  দক্ষরাজ রাজসূয় যজ্ঞ করবেন মনস্থির করেছেন _ ত্রিভূবনে নামী দামী বহু 
গুনীদের সুসম্মান জ্ঞাপন পূর্বক সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিন্তু আপন জামাতা মহাদেবের 
নিকট ক�োন�ো নিমন্ত্রণ যায় নি।

কারণ হয়ত�ো এটাই সেই আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভায় ভ�োলানাথ মানানসই নন ! তিনি শ্মশানে 
মশানে ভূতপ্রেতদের সঙ্গী করে ছাইভস্ম মেখে গঞ্জিকা সেবন করেন _ তার অর্ধ নিমীলিত 
চক্ষু  দুটি ঘরের দুর্দশা দেখতে পায় না।
কি জানি আমার রাজরাজেশ্বরী উমা কতই না কষ্ট পেয়ে নাকের জলে চ�োখের জলে দিন 
গুজরাণ করছে। সে যা ভাল�ো বুঝছে করুক _ তবে এ হেন ভিখারী মেয়ে জামাই এই 
জাঁকজমকপূর্ণ স্থানে অত্যন্ত বেমানান।
এদিকে পার্বতীর কানে পৌঁচেছে সে বারতা _ তিনি মনস্থির করেন পিতা কিসের আয়োজন 
করেছেন আমি মহাদেবকে ছাড়াই একবার গিয়ে দেখি ! যেই ভাবা সেই কাজ ভ�োলা 
মহেশ্বরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি রওনা দেন পিতার আলয়ে ! এদিকে দক্ষপত্নী কন্যার 
আগমনে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উমাকে বুকে টেনে নেন। কিন্তু দক্ষের আস্ফালন আর 
অহঙ্কারপূর্ণ কথাবার্তা উমার অসহ্য লাগে।
আর নিজ পতি নিন্দা ক�োন সতী নারী সইতে পারে ! সমার�োহের মাঝে অহঙ্কারী দক্ষরাজ 
নিজ জামাতার যৎপরনাস্তি অপমানজনক কথাবার্তা বলে পার্বতীকে আহত করে ! পিতার 
এ হেন আচরণে ক্রুদ্ধ  পার্বতী যজ্ঞের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেন !
এদিকে ভ�োলানাথ ধ্যানয�োগে সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেন এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে 
দক্ষপুরী পৌঁছে যান দ্রুত।
তার তান্ডব নৃত্যে মেদিনী টালমাটাল হয়ে যায়_ ক্রোধান্বিত মহাদেব নিজ স্কন্ধে পার্বতীর 
মরদেহ উঠিয়ে নিয়ে দক্ষের যজ্ঞ পন্ড করে পাগল প্রায় বিচরণ করতে করতে বাহ্যজ্ঞান 
রহিত হয়ে বহু স্থান ভ্রমণ করতে থাকেন। দেবী পার্বতীর গলিত দেহাবশেষ ভারতবর্ষের 
যে যে স্থানে পতিত হয় সেই সেই স্থান পবিত্র সতীপীঠ নামে পরিচিত হয়। জানা যায় ম�োট 
একান্নটি দেহাংশ সমৃদ্ধ স্থান সতীপীঠ নামে পরিচিতি পেয়েছে।
ব্যাপার হল�ো রাজকন্যাকে বিবাহ করে ভ�োলা মহেশ্বর বিড়ম্বনায় পড়লেন ! তার চালচুল�োহীন 
জীবন প্রণালী _ আর একদিকে অধীশ্বর শ্বশুর _ আপাতদৃষ্টিতে বিস্তর ফারাক এই অসম 
সম্পর্কের ! লাঞ্ছনা অপমান করছেন দক্ষরাজ নিজ কন্যা জামাতাকে ! যেখানে মা উমা 
নিজেই অন্নপূর্ণা _ যিনি জগতের অন্ন জ�োগাচ্ছেন তার ঘরে দারিদ্র্য ! এটা দক্ষের ব�োঝা 
প্রয়োজন ছিল _ তার আভিজাত্য আড়ম্বর হরপার্বতীর যুগ্ম জ�ৌলুষ পরিপর্ণতার কাছে 
বিস্ময়কর সৃষ্টির কাছে এক তিল মাত্রও নয় !
কিন্তু অহঙ্কারে মত্ত দক্ষ সে দিকে দৃষ্টিপাতও করেন নি !
অত বড় আয়োজন পন্ড হয়ে যাওয়ার পর তার হয়ত�ো চেতনা হয়েছিল।
কিন্তু সতীর দেহত্যাগ চ�োখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সাময়িক অবস্থান দেখে কার�োর মনে 
দুঃখ দিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে হয়ত�ো তাৎক্ষণিক মনের জ্বালা মিটে_ কিন্তু কত শত বিড়ম্বনা 
লাইন ধরে দাঁড়িয়ে যেতে পারে_ নিজের ভাবমূর্ত্তি সকলের কাছে নিন্দনীয় হতে পারে।
নিজ কন্যাসন্তানের আত্মবলিদান দক্ষকে অবশ্যই ক�োনঠাসা করেছে বিড়ম্বনায় ফেলেছে !
নির্বির�োধী অল্পে সন্তুষ্ট মহাদেব আপন মহিমায় ভাস্বর _ তার সাময়িক বিড়ম্বনা অপুরণীয় 
ক্ষতি করে তার জীবন তছনছ করে দিয়েছিল বৈকি !

৩৪তম পর্ব

দেবতা এবং
( পরবর্তী পর্ব ... )



সাহিত্য-সংস্কৃতি
(৫) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ৫ অক্টোবর ২০২৪

ব্যতিক্রমী গুপ্ত সংলাপ: কী পেলাম,কী হারালাম?
কিশলয় গুপ্ত

	 কতটা সাহস থাকলে নাভির কাছ থেকে ওম 
ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়। মৃত্যু র শর্ত বড় ভয়ঙ্কর যারা 
মনে করেন, তাদের জন্মান�োর দরকার কী! এই ত�ো 
জন্মালাম। তারপর গ�োল্লাছট খেলতে খেলতে গ�োটা মাঠ 
দুই চক্কর কাটতে না কাটতেই কেউ এসে বলল�ো "বাবা, 
স্কুলে  যাব"। কী আশ্চর্য দেখতে দেখতে দাঁত পড়ে গেল, 
চুল পেকে গেল। এবার একদিন দুম করে মরে যাব। 
সব শেষ। কতদিন মনে রাখবে স্বজনেরা? ভুলে যাওয়ার 
নিয়ম ত�ো সমাজ ব�োদ্ধারাই চালু করেছেন। শেষ বেলায় 
একবারও কি মনে হবে না কেন জন্ম হল? মৃত্যু র কয়েক 
দিন পরেই ত�ো ভুলে গেল সবাই। সুতরাং নাভির কাছ 
থেকে ওম ধ্বনি...

	 এই যে ছুটে চলা জীবন, এই যে আদা নুন 
খাওয়া ভেসে চলা, এই যে নাছ�োড় মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের 
আস্ফালন, এ আমজনতার জন্য নয়। এবার প্রশ্ন আসবে 
আমজনতা কারা? আসলে ওই জনতার ভিতর থেকেই 
বেরিয়ে আসে একজন লেনিন। একজন কাস্ত্রো অথবা 
একজন চে। তারপর ওই আমজনতাই তার দিকে আঙুল 
তুলে বলে "একদম বখে গেছে"। ঘরের খেয়ে বনের ম�োষ 
তাড়ান�ো আর কাকে বলে। তবু ত�ো কেউ কেউ ম�োষ 
তাড়াতে তৈরী হয়ে থাকে। কেউ কেউ ম�োষ তাড়ায় বলেই 
ওই আমজনতা নামক দলটা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে 
আপনা সংস্কৃতি , আপনা পেহচান নিয়ে। অদ্ভুত!

	 কথায় বলে "নয়জন যেদিকে যায়/ বাকি এক 
সেদিকে তাকায়। এই রীতি কে বানিয়েছে জানতে পারি 
কি? নয়জনের পিছ পিছ না গেলেই যত দ�োষ? কেন রে 
বাবা? আমি আমার মত�ো পথ বানালে ত�োমাদের এত 
ভিসুভিয়াস জাগছে কেন? ত�োমাদের ফুজিয়ামায় ত�োমরা 
যত পার�ো হাত ব�োলাও। সকাল থেকে সন্ধ্যা, রাত থেকে 
সকাল ত�োমাদের চাটাচাটির জন্য ত�ো আমার মাউন্ট 
এভারেস্টের ক�োথাও এক মুঠ�ো বরফ গলছে না। অথবা 
আমি এও বলছি না বীনা পেট্রোলে একশ�ো কিল�োমিটার 
পেরিয়ে এলাম ত�োমাদের সার্কাস সদৃশ নাটক দেখতে। 
কত দৃশ্যে কত প্রবেশ, প্রস্থান পেরিয়ে ত�োমরা বৈতরণী 
ডাকবে সেটা একান্তই ত�োমাদের ব্যাপার ভাই। চরে খাও। 

	 জন্মটা নেহাত দুর্ঘটনা, অনন্ত আমার মত�ো 
ফাঙ্গাস ওঠা রাস্তায়, গণতন্ত্রের ম্যাও ডেকে তলপেটে লাথি 
খাওয়া পরিবারে জন্মান�ো। যেখানে জন্মের দশ বছরের 
মধ্যেই শুনতে হয় "খাইয়ে দাইয়ে বড় করেছি, উড়তে 
শিখেছ এবার নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার বুঝে নাও"। 
ওদের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থ 'আহার, নিদ্রা, 
মৈথুন'। এর বাইরে গ�োটা জগতের ক�োথায় কী হচ্ছে সেটা 
মঙ্গল গ্রহের জনমানব আছে কিনা তার মত�োই অর্থহীন। 
সেই বাউন্সার লাগা পিচেই যখন একটা পিচ্ছি প�োলা 
ব্যাট বাগিয়ে বলে এবার সিক্সার, তখন গ�োটা সমাজ দাঁত 
দেখাবে না ত�ো কি লিকার চায়ে চুমুক দেবে? তবে আর 
'ভগবান' দাঁতগুল�ো দিলেন কেন! আহা, আস্তিন গুটিয়ে 
কবিতার পিণ্ডি চটকাতে এসেছে ডেঁপ�ো ছ�োকরা। রাঁচী 
যেতে যেন ক�োন ট্রেন ধরতে হয়? জেনে নাও। 

	 "বাবু গ�ো, বড় ক্ষোভ এই বুকের ভিতর/ 
যেদিকে তাকাই দেখি / ন'জনের আটজন ইতর" এবার 
তুমি বলতেই পার�ো 'নিজের চরকায় তেল দাও'। আরে 

বাবা, নিজের চরকায় ত�ো তেল দিচ্ছি কিন্তু সুত�ো কাটব�ো 
কার জন্য! মন্দা বাজারে হাত পেতে ভাতা নিয়ে, বাতেলা 
আর ভাতার সম্বল করে কতদিন ঘাস খেয়ে মরে যাব? 
কতদিন 'আমাদের কিছ হল না, আমাদের কিছ হবার নয়' 
বলে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে মড়া কান্না করব�ো, আর 
ওই উপরওয়ালার চ�োদ্দগুষ্ঠী এক করব�ো। বুকে হাত রেখে 
কেউ ত�ো বলুন আপনি স্বচক্ষে উপরওয়ালাকে দেখেছেন। 
জানি, জানি, একজনও নেই। বাতেলা মারা বন্ধ করুন 
মাইরী। দ�োহাই লাগে, দ�োহাই। 

	 আমার বাবা বলতেন, আমাদের পরিবারে নাকি 
ভাইফ�োঁটা নেই, রাখী বন্ধন নেই। কেন নেই? উত্তর নিয়ম 
নেই। নিয়ম কেন নেই? আর উত্তর নেই। আবার প্রশ্ন? 
বড়দের মুখে মুখে তর্ক করতে লজ্জা করে না? এবং মায়ের 
পর্দাত�োড় সংলাপ 'আমার পেটে তুই হয়েছিস, ত�োর পেটে 
আমি না" যাহ্ বাবা, প্রশ্ন করলেই অন্যায় একথাও ক�োথায় 
লেখা আছে কেউ বলে দেয় না। আবার গ্রাম্য গুরুজনেরা 
এককাঠি সরেস। "ত�োকে ত�ো জন্মাতে দেখেছি রে, 
তুই তক্ক করতে শিখে গেছিস? ঘ�োর কলিকাল!" আরে 
মড়া কেউ ত�ো আমাকে বুঝিয়ে দাও যেগুল�ো জানি না 
অথচ জানতে চাই, সেগুল�ো আমি ক�োথায় গেলে জানতে 
পারব�ো। চুপ, চুপ, এটাই নিয়ম। চুপচাপ থাক�ো, পেটে 
কিল মেরে শুয়ে থাক�ো। ব্যাস। 

	 এইসব শুনতে শুনতে, এইসব জানতে জানতে, 
এইসব দেখতে দেখতে শব্দ সাজাতে গেলে যে শব্দগুল�ো 
নিরন্তর খ�োঁচা মারতে থাকে, বেশ ভাল�ো জানি সেই 
শব্দগুল�ো শ�োনার মত হিম্মৎ এই সমাজ এখনও অর্জন 
করেনি। তাহলে ভাল�ো ছেলে হবার বাসনা এই জন্মে 
বিদায়। হায়, হায় মনুষ্য জনম বৃথা। খাও দাও বংশ বৃদ্ধি 
কর�ো, একদিন মরে যাও। তার বাইরে কিছ করার বা 
বলার ঠিকে ত�োমাকে কে দিয়েছে? বলার জন্য, করার 
জন্য আছে ত�ো নানা রঙের ঝাণ্ডা ধরা ফুলছাপ ছাতার 
নীচে জ্ঞান ফলান�ো হাজার হাজার মেষ। পকেটে গান্ধী 
মার্কা অতয়েব তুমি জ্ঞান ফলান�োর উপযুক্ত। ভুঁড়িদার 
লম্পট হলেও তিনি চেয়ারের য�োগ্য। তুমি কে হে?

	 এই যাপনের মধ্যভাগে এসে পিছন ফিরে 
তাকালে প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই অন্ধকার ছাড়া আর কিছ দেখা 

যায় না। তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে হয়। অসাবধানে 
এক দুইবার দীর্ঘশ্বাস বুক হয়ে পায়ে নেমে আসে। 
তারপর মাটি। মাটির দিকে তাকালে, সেখানে অন্য কার�ো 
নাম লেখা। নিজের জন্য কী রাখলাম, নিজের জন্য কী 
গ�োছালাম? কী থাকল�ো শেষ পর্যন্ত? ও ভাই, তুমি কি 
জানতে না গর্ভধারিনী ত�োমাকে চিনতে পারেনি। পৃথিবীর 
কেউ ত�োমাকে চিনবে এই আশা করেছিলে নাকি? খুব 
কাছের বন্ধু  ভাবা ল�োকটা ত�োমার পদে পদে ভুল দেখাত 
অথচ তুমি ভুলকে ফুল মেনে এতদূর হেঁটে এলে। শেষ 
বেলায় কেন দীর্ঘশ্বাস? কী মহার্ঘ্য পাওয়ার আশায় ছুটে 
এসেছিলে এতদূর? 

	 ভালবাসার মূল্য এই স্বার্থের পৃথিবীতে পাবে 
না। কেউ তার নিরাপদ খাঁচা ছেড়ে ত�োমার জন্য পথে 
নামবে না। সময়ে সামান না পেলে মাও ত�োমায় ভুলে 
যাবে। আর সম্পর্কগুল�ো একদিন বাসি হতে হতে শুকিয়ে 
যাবে,হেজেমজে যাবে। সব কিছ জানা ছিল, সবকিছ আগাম 
দেখেই একটা আলাদা পথ বেছে নিয়ে একটা অগ�োছাল�ো 
অথচ নিজস্ব পছন্দের ঘর বানিয়ে কাটাতে চেয়েছিলে এই 
জীবন। তবে দিনের শেষে কীসের আফশ�োস হে বিপ্লবী? 
তুমি সিস্টেম বদলাতে এসেছিলে। কার জন্য সিস্টেম 
বদলাবে? যার কথা বলতে বলতে তুমি গ�োটা জীবন 
ভাসিয়ে দেবে সেইই বলবে বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে 
না? কিন্তু ত�োমাকে তাই করে যেতে হবে। এছাড়া অন্য 
পথ খ�োলা নেই। অন্ধকারের ভিতর পড়ে থাকে সব প্রশ্নের 
উত্তর। সুতরাং অন্ধকার হাতড়াতে হবে। 

	দ াঁড়ি, কমা, হাইফেন মেনে কবিতায় শরীরে 
যে উপস্থিতি রেখে জন্মের শর্ত মানা হবে বলে বহুদিন 
আগে র�োজনামচায় লেখা হয়ে গেছে, তাকে বদল করার 
ব�োকামী কেউ যদি করে তার দায় একান্তই তার। পঞ্চাশ 
বছর পরের পৃথিবীটা দেখার পরও আমি আমার চলার 
রাস্তা পরিবর্তন করিনি। গন্তব্যের শেষে আমি কাকে 
দ�োষ দেব? কেনই বা দেব! আমি জানতাম একদিন 
দুরার�োগ্য ব্যাধিতে ঘিরে ধরবে, একদিন স্বজন ভাবা 
মুখগুল�ো একে একে বদলে যাবে। একদিন হাসিমুখগুল�ো 
কঠিন থেকে কঠিনতম হয়ে উঠবে। তবু আমি 
আমৃত্যু  শব্দ সাজাব�ো, আমরণ ছন্দের কাছে মাথা নীচু                                                                   
করে বলব�ো 'এটাই আমার ইবাদত, এটাই আমার প্রেম। 
শব্দ ছাড়া কেউ আমাকে ভালবাসেনি, তার জন্য ক্ষোভ? 
একটুও নেই।' 

	 থাকার মধ্যে আছে বর্তমান এই জীর্ণ শরীর, 
হাপর লাগা বুকের খাঁচা আর আফশ�োসহীন সামুদ্রিক 
ন�োনতা বাতাসের স্বপ্ন। মরার পর মানুষ ক�োথায় যায়? 
জানতে চাই না। মরার পর নশ্বর শরীরের কী হবে? 
জানার দরকার নেই। কে কাঁদবে আর কে হাসবে? জেনে 
পাঁচটা হাত গজাবে না। কিছ নিয়ে আসিনি অথচ কিছ 
রেখে গেলাম। আগামী প্রজন্ম হে - রাখতে হলে রাখ�ো। না 
রাখলে ডাস্টবিনে ফেলে দাও। হাসতে হাসতে চলে যাব। 
সহজেই চলে যাব। রাস্তা বেছে নিয়েছি নিজে, হেঁটেছি 
নিজের পায়ে সুতরাং ভুল বা ঠিক সবকিছ একান্তই 
নিজের। 

কবিতার সংসারে দিব্যি ছিলাম, দিব্যি আছি। পরজন্মে 
বিশ্বাস রাখি না।



(৬) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ৫ অক্টোবর ২০২৪     রাজ্য          

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ দুয়ারে ‘অভিষেকের দূত’। ডায়মন্ড 
হারবার ল�োকসভার আড়াই লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছবে এই ‘দূত’। 
সাংসদের শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে তারা যাচ্ছেন বাড়ি-বাড়ি। ‘পাশে 
ছিলাম, পাশে আছি, পাশে থাকব’ বার্তা তৃণমূলের সর্বভারতীয় 
সাধারণ সম্পাদকের। বিগত বছরে অনুষ্ঠান করে পুজ�োর উপহার 
দেওয়া হত। এবার স্থানীয় নেতারাই পৌঁছে যাচ্ছেন বাড়ি বাড়ি। 
খ�োঁজ নিচ্ছেন উপভ�োক্তাদের। ডায়মন্ড হারবারে অভিনব 
জনসংয�োগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গত বছর পর্যন্ত পুজ�োর 
আগে ‘অভিষেকের উপহার’ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হত ডায়মন্ডহারবার 
ল�োকসভার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে। সেখানে সাংসদ নিজে উপস্থিত 
থেকে পুজ�োর উপহার মানুষের হাতে তুলে দিতেন। এবছর উপহার 
দেওয়ার এই পদ্ধতিতে বদল আনা হয়েছে। অভিষেকের নির্দেশে, 
দলের স্থানীয় নেতারা ডায়মন্ড হারবার এলাকার আমজনতার বাড়ি 
বাড়ি গিয়ে উপহার পৌঁছে দিয়ে আসছেন। পুজ�োর আগেই সাংসদ 
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া ‘উৎসবের উপহার’ পৌঁছল ডায়মন্ড 
হারবারবাসীর ঘরে ঘরে। অভিষেকের উপহারের ডালি স্থানীয় 
নেতাকর্মীরাই দায়িত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে 
দিচ্ছে। পুজ�ো সকলের এই কথা ভেবেই উৎসবের উপহারের উদ্যোগ 
নিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। ‘উৎসবের উপহার’ পেয়ে 
খুশি আমজনতা। বিধানসভাভিত্তিক উপহার পৌঁছে যাবে প্রত্যেক 
বুথে বুথে। এরপর বুথের দায়িত্বে থাকা নেতারা নিজেদের সুবিধা 
মতো যত দ্রুত সম্ভব সেই উপহার পৌঁছে দেবেন সাধারণ মানুষের 
কাছে। তৃতীয় বারের জন্য সাংসদ হওয়ার পর জুন মাসে আমতলার 
দলীয় কার্যালয়ে ভ�োটারদের ধন্যবাদ জানাতে বৈঠক করেছিলেন 
অভিষেক। সেই বৈঠকেই ভ�োটারদের ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে, তিনি 
প্রশ্ন তুলেছিলেন, নেতাদের থেকে মঞ্চের উপরে কেন উপহার নেবেন 
সাধারণ মানুষ? দরকারে বাড়ি গিয়ে দিতে হবে।

দুয়ারে ‘অভিষেকের দূত’, 
হাজির হবে বাড়ি বাড়ি

সিবিআই-এর হাতে ঘটনার 
দিনে সন্দীপ ঘ�োষের কললিস্ট
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ 
আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে 
চাঞ্চল্যকর দাবি সিবিআইয়ের। 
খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা 
দিতে ঘটনা জানাজানির পর 
একাধিক ফ�োন করেছিলেন সন্দীপ 
ঘ�োষ ও অভিজিৎ মন্ডল। ফ�োনের 
কল ডিটেইলস থেকে আদালতে 
দাবি সিবিআইয়ের। সূত্রের খবর, 
ফ�োন কলের ডিটেইলস রিপ�োর্ট 
ইতিমধ্যেই এসেছে তদন্তকারীদের 
হাতে। তা থেকেই তাঁরা এই দাবি 
করছে। প্রসঙ্গত, শুরু থেকেই এ 
ঘটনায় বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে 
আরজি কর্তৃপ ক্ষ তথা তদানন্তীন 
অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘ�োষের ভূমিকা। 
প্রশ্ন উঠেছে কলকাতা পুলিশের 
তদন্ত নিয়েও। পরবর্তী গ্রেফতারও 
হয়েছেন টালা থানার ওসি অভিজিৎ 
মণ্ডল। প্রথমে দুর্নীতি মামলায় 
গ্রেফতার হলেও পরবর্তীতে সন্দীপ 
ঘ�োষকেও খুন-ধর্ষণের মামলায় 
গ্রেফতার করা হয়। অভিয�োগ, খুন 
ধর্ষণের ঘটনাকে আত্মহত্যার ঘটনা 
বলে চালান�োর চেষ্টা হয়েছে বারবার। 
এমনকী হাসপাতাল থেকেই 
তিল�োত্তমার পরিবারের ল�োকজনকে 

ফ�োনেও তাঁদের মেয়ের আত্মহত্যার 
কারণেই মৃত্যু র কথাও বলা হয়। 
কার নির্দেশে ওই ফ�োন গিয়েছিল 
তা নিয়েও চলছে তদন্ত। অভিয�োগ, 
প্রমাণ ল�োপাটের চেষ্টা হয়েছিল 
জ�োরালভাবেই। আর কারা তা 
করল, কেন আত্মহত্যার কথা বলা 
হল, কাদের হাত এর পিছনে তাই 
খ�োঁজার চেষ্টা করছেন সিবিআইয়ের 
তদন্তকারী আধিকারিকেরা। 
ঘটনা দিন হাসপাতালে বেশ কিছ 
বহিরাগতদের ভূমিকা নিয়েও 
উঠেছে প্রশ্ন। একাধিক নামজাদা 
চিকিৎসকের ভূমিকা খতিয়ে 
দেখছেন তদন্তকারীরা। অনেককেই 
ইতিমধ্যে তলবও করা হয়েছে 
সিজিও কমপ্লেক্সে। অন্যদিকে 
এদিন আদালতে ফের সন্দীপ 
ও অভিজিৎকে ১৪ দিনের জেল 
হেফাজতে পাঠান�োর আবেদন 
করা হয়। ঘটনার ম�োড় ঘ�োরান�োর 
ক্ষেত্রে আরও সাক্ষীদের খ�োঁজ 
চলছে জ�োরকদমে। একইসঙ্গে 
যেসব প্রমাণ ল�োপাট হয়েছে সেগুলি 
উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন 
দেখার শেষ পর্যন্ত কী খুঁজে পান 
সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ অবস্থান মঞ্চের 
পথেই কি কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সম্ভাবনা? 
আজ, শুক্রবার দুপুরে এস‌এসকেএম থেকে 
মিছিল করছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। 
তারপরই ঘ�োষণা করা হতে পারে কর্মবিরতি 
তুলে নেওয়ার কথা। এস‌এসকেএম থেকে 
মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল যাবে। এরপর 
মেট্রো চ্যানেলে অবস্থানে চাওয়া হয়েছে 
প্রশাসনিক অনুমতি। অবস্থান মঞ্চ থেকে 
কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘ�োষণা হতে পারে। 
জানা যাচ্ছে, কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আগে 
দাবিদাওয়া পূরণে বেঁধে দেওয়া হতে পারে 
সময়সীমা। প্রশাসন দাবি না মানলে অনশনে 
পর্যন্ত যেতে পারেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। 

প্রশ্ন হল, অনশনে সামিল হলে কর্মবিরতির 
অবসান কীভাবে সম্ভব? সেই কারণেই কি ১০ 
ঘণ্টার জিবি মিটিং চলল? অবস্থানে প্রশাসনিক 
অনুমতি না মিললে কী করবেন জুনিয়র 
চিকিৎসকেরা, তার ক�োনও উত্তর পাওয়া যায়নি 
এখনও। আরজি কর-কাণ্ডের পর যে কর্মবিরতি 
শুরু হয়েছিল, সাগর দত্ত হাসপাতালে নার্স 
ও জুনিয়র ডাক্তারদের নিগ্রহের ঘটনার পর 
সেই প্রতিবাদের পারদ চড়ে নতুন করে। 
আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা দাবি করেন, 
সরকার নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও কার্যক্ষেত্রে 
ক�োনই বদল ঘটেনি। যে সকল দৃশ্যমান 
বদল তাঁরা চাইছেন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, তার কিছই 
এখনও ঘটেনি। তাই ফের পূর্ণ কর্মবিরতির 

ঘ�োষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার সিনিয়র 
ডাক্তারদের সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের 
বৈঠক হয় দীর্ঘক্ষণ। সূত্রের খবর, পুজ�োর 
মধ্যে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার পক্ষেই মত 
দিয়েছেন সিনিয়র চিকিৎসকদের একটা বড় 
অংশ। এদিকে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি 
চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলার জরুরি শুনানি 
গ্রহণ করল না কলকাতা হাইক�োর্টের প্রধান 
বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পুজ�ো অবকাশ 
বেঞ্চে শুনানির জন্য আবেদনের পরামর্শ প্রধান 
বিচারপতির। কর্মবিরতিকে অবৈধ ঘ�োষণার 
আবেদন এবং জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি 
প্রত্যাহার করতে আবেদন করা হয়ে ছিল এই 
জনস্বার্থ মামলায়।

মেট্রো চ্যানেলে অবস্থানের অনুমতি চান জুনিয়ার ডাক্তাররা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ কলকাতার 
পুলিশ কমিশনারের পদ হারান�োর 
পর থেকে ক্রমশ চাপ বাড়ছে বিনীত 
গ�োয়েলের ওপর। বিশেষ করে আরজি 
কর মেডিক্যালের নির্যাতিতার নাম 
প্রকাশ করার অভিয�োগে সুপ্রিম ক�োর্টও 
পদক্ষেপ করতে বলেছে তাঁর বিরুদ্ধে। 
এই অবস্থায় সেই অভিয�োগে কলকাতা 
হাইক�োর্টে বিনীত গ�োয়েলের বিরুদ্ধে শুরু 
হতে চলেছে শুনানি। সেজন্য ইতিমধ্যে 
মামলাকারী আইনজীবীকে কলকাতা 
হাইক�োর্ট রাজ্যের আইনজীবীকে ন�োটিশ 
পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে। গত ৯ অগাস্ট 
আরজি কর কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার দিন 
সংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিকবার 
নির্যাতিতা নিহত মহিলা চিকিৎসকের নাম 
উচ্চারণ করেন কলকাতার তৎকালীন 
পুলিশ কমিশনার বিনীত গ�োয়েল। 
বিষয়টি সুপ্রিম ক�োর্টে উত্থাপন করেন 
কয়েকজন আইনজীবী। এই ঘটনায় 
বিনীত গ�োয়েলের বিরুদ্ধে অভিয�োগ 
দায়ের করে তদন্ত শুরুর দাবি জানিয়ে 
কলকাতা হাইক�োর্টেও দায়ের হয় মামলা। 
কিন্তু বিষয়টি সুপ্রিম ক�োর্টের বিচারাধীন 
থাকায় বিষয়টি নিয়ে ক�োনও পদক্ষেপ 
করতে অস্বীকার করতে অস্বীকার করে 
কলকাতা হাইক�োর্ট। চলতি সপ্তাহে 
বিষয়টি ফের সুপ্রিম ক�োর্টে উত্থাপিত 
হলে প্রধান বিচারপতি রাজ্যকে বিষয়টি 
খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার নির্দেশ 
দেন। এর পর ফের হাইক�োর্টের দ্বারস্থ 
হন মামলাকারীর আইনজীবী মহেশ 
জেঠমালানি। আদালতকে তিনি জানান, 
সুপ্রিমক�োর্টের নির্দেশের পর হাইক�োর্টে 
মামলাটির শুনানি শুরু করতে ক�োনও 
বাধা নেই। প্রধান বিচারপতি টিএস 
শিবজ্ঞানমকে দ্রুত শুনানির আবেদন 
গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের আইনজীবীকে 
ন�োটিশ পাঠান�োর নির্দেশ দিয়েছেন 
প্রধান বিচারপতি। এই অভিয�োগে দ�োষী 
প্রমাণিত হলে বিনীত গ�োয়েলের ২ বছর 
পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

প্রাক্তন সিপির 
বিরুদ্ধে মামলা 

শুনবে হাই ক�োর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ক্রমেই  
জটিল হচ্ছে রহস্য। আরজি কর কাণ্ডে 
এবার পুলিশের চার আধিকারিককে 
জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। আরজি 
কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকের 
খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় টালা থানার 
এক মহিলা-সহ চার পুলিশ আধিকারিক 
সিবিআই দফতরে এসেছেন। আরজি কর 
কাণ্ডে নতুন ক�োনও তথ্য পাওয়া যায় 
কি না সেটাই জানতে সিজিও কমপ্লেক্সে 
তলব করা হয়েছে এক মহিলা-সহ চার 
পুলিশ আধিকারিককে। সল্টলেকের 
সিজিও কমপ্লেক্স এ সিবিআই দপ্তরে 
এলেন টালা থানার এক মহিলা সহ চার 
পুলিশ অফিসার। সিবিআই সূত্রের খবর,  
এর আগেও সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা 
আর জি কর মেডিকেল কলেজে 
চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় 

তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। প্রসঙ্গত, 
আরজি কর কাণ্ডে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় 
বৃহস্পতিবারই আশিস পান্ডেকে গ্রেফতার 
করেছিল সিবিআই। সূত্রের খবর, সন্দীপ 
ঘ�োষের ডান হাত ছিলেন আশিস পান্ডে। 
চিকিৎসক অভীক দে-এরও ঘনিষ্ঠ বলে 
পরিচিত ছিলেন তিনি। ৯ অগাস্ট আরজি 
করে উদ্ধার করা হয় তরুণী চিকিত্‍সকের 
দেহ। সেদিনই বিধাননগর এলাকার 
একটি হ�োটেলে এসে উঠেছিলেন আশিস 
পান্ডে। কেন ওইদিন হ�োটেলে চেক ইন 
করেছিলেন তৃণমূল নেতা? ১০ তারিখ 
তিনি হ�োটেলে থেকে বের হন কখন? কী 
উদ্দেশ্য দেখিয়ে তিনি ছিলেন হ�োটেলে? 
হঠাৎ সেদিন হ�োটেল ভাড়া করে থাকার 
কী কারণ? আশিসের পরিচয়, ঠিকানা ও 
যাবতীয় তথ্য জানতে হ�োটেল কর্মীকেও 
জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।

এবার ৪ জন পুলিশ আধিকারিককে 
জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআইয়ের নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ রাজ্যে কর্মবিরতি 

করে চলেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তবে সেটি 
এবার উৎসবের মরশুমে তুলে নেবেন কিনা তা 
নিয়ে চলছে টানাপ�োড়েন। এই আবহে সিনিয়র 
চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন যে, সব সময় 
কর্মবিরতি করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। 
আর এই বিষয়টি নিয়েই আবার ফেসবুকে সরব 
হলেন কুণাল ঘ�োষ। এবার তাঁর ‘নজিরবিহীন’ 
আক্রমণ সিনিয়র চিকিৎসকদের উদ্দেশে। আবার 
আজ এই বিষয় নিয়ে একের পর এক এক্স 
হ্যান্ডেলে নানা প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কুণাল ঘ�োষ। 
সুতরাং সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য–রাজনীতি। 
এই কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার বিষয়ে জুনিয়র 
ডাক্তাররা নানা আল�োচনা করেছেন। তখন 
আসতে করে সরে দাঁড়ালেন সিনিয়র ডাক্তাররা। 
এটা নিয়েই কুণালের বক্তব্য, ‘‌এখন সিনিয়র 
চিকিৎসকরা জুনিয়রদের কর্মবিরতিতে যেতে 
নিষেধ করছেন। কারণ পুজ�োর সময় তাঁদের 
টিকিট কাটা রয়েছে দেশ–বিদেশে। তাঁরা 
বেড়াতে যাবেন। তাঁদের কাজ সামলাতে হবে 

জুনিয়রদের। সেখানে জুনিয়র ডাক্তাররা যদি 
কর্মবিরতি চালান তাহলে সিনিয়র ডাক্তাররা 
বেড়াতে যেতে পারবেন না। এতদিন কেন 
সিনিয়রদের মনে হয়নি কর্মবিরতি প্রত্যাহারের 
বিষয়?’‌ এই জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি 
করতে সিপিএমের দু’‌জন নেতা, নকশাল 
সিনিয়র এখন জুনিয়রদের আমরণ অনশন 
করতে ব�োঝাচ্ছেন বলে দাবি করেন কুণাল 
ঘ�োষ এক্স হ্যান্ডেলে। সেখানে তিনি লেখেন, ‘‌দই 
সিপিএম, নকশাল সিনিয়র এখন জুনিয়রদের 
ব�োঝাচ্ছেন আমরণ অনশন করতে। পুলিশ 
তুললে ছবিও হবে, কর্মসূচিও শেষ। সরকারকে 
আমার অনুর�োধ, অনশন হলে নিরাপত্তায় পুলিশ 
থাকুক। কিন্তু অনশনে যেন সরকার হস্তক্ষেপ 
না করে। অনশন ওঁরা করলে করুন। কেউ 
অসুস্থ হলে জুনিয়র, সিনিয়ররা দেখবেন। তাঁরা 
বুঝবেন।’‌ আর নিজের ফেসবুক প�োস্টে কুণাল 
ঘ�োষ লিখেছেন, ‘‌উস্কানিদাতা সিনিয়রদের 
পুজ�োয় দেশ–বিদেশের টিকিট কাটা। সামলাতে 
হবে জুনিয়রদের। নাহলে ‘বিশেষ’ সমস্যা।’‌

সিনিয়র-জুনিয়ারের অঙ্ক মেলালেন কুণাল



(৭) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ৫ অক্টোবর ২০২৪ ক্রীড়া-সংবাদ
ভারতীয় টিমে ক্যাপ্টেন ক�োহলির 

অধ্যায় নিয়ে হরভজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ভারতীয় টিমে বিরাট 
ক�োহলি কেমন ক্যাপ্টেন ছিলেন? এই নিয়ে অনেকেই 
নিজের মতামত মাঝে মাঝে দিয়ে থাকেন। বিরাটের 
ক্যাপ্টেন্সিতে ভারতীয় টিমের মেজাজই আলাদা হয়ে 
গিয়েছিল। তা অবশ্য অনেকেই অস্বীকার করেন না। 
ক�োহলির নেতৃত্বে ভারতীয় শিবিরে ট্রফি আসেনি, তা 
ঠিক। কিন্তু তিনি দলের সকলের মানসিকতা বদলে 
দিয়েছেন। সকলের মধ্যে একটা লড়াকু মেজাজ 
তৈরি করতে পেরেছিলেন বিরাট। এবং প্রতিপক্ষকে 
নাস্তানাবুদ করে শেষ অবধি লড়ে যাওয়ার পথে 
দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন ক�োহলি। এই 
সকল কথা বলতে গিয়ে হরভজন সিং জানান, তাঁর 
চ�োখে বিরাট কেমন ক্যাপ্টেন ছিলেন।
ভারতের প্রাক্তন স্পিনার হরভজন বলেন, ‘ক�োহলির 
নেতৃত্বে বিশ্বকাপ ভারত জেতেনি ঠিকই, কিন্তু এর 
ফলে ও ক�োনও অংশে কম ক্যাপ্টেন ও কম প্লেয়ার 
নয়।’ হরভজন সিং সেই সঙ্গে বুঝিয়েছেন বিরাট 
ক�োহলি যে ভাবে দলের সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন 
তা ক�োনও ট্রফি বা সিরিজ জয়ের থেকেও বড়। এই 

প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভাজ্জি ২০২০-২১ সালের বর্ডার 
গাভাসকর ট্রফি তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টের প্রসঙ্গ টেনে 
আনেন। বিরাট অবশ্য সে বার ৪ টেস্টের সিরিজের 
প্রথম ম্যাচের পর অস্ট্রেলিয়া ছাড়েন। তাঁর প্রথম 
সন্তানের জন্মের জন্য। ওই টেস্ট সিরিজে ভারতীয় 
দলকে নেতৃত্ব দেন অজিঙ্ক রাহানে। 
বিরাট ভারতের ওই সফরের পুর�োটা সময় দলের 
সঙ্গে না থাকলেও তাঁর কথা উল্লেখ করে হরভজন 
বলেন, ‘দলকে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে ও, টিমের 
সকলের মধ্যে যে আগুনটা লাগিয়েছে, তাতে যদি 
চতুর্থ ইনিংসে ৪০০-র টার্গেট টেস্টে তাড়া করতে 
হয়, আমরা তা হলে সেটাই করব। এই মানসিকতটা 
দলের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। ওর 
লক্ষ্য পরিষ্কার, যে ওই পরিস্থিতিতে আমরা ভয় পাব 
না। যদি হারি, তা হলেও রান তাড়া করতে করতে 
হারব। ১০০-তে অলআউট হব না। ৩৭০ রানে 
অলআউট হব। সামনে থাকা দলটাকে নাস্তানাবুদ 
করে ছাড়ব।’ ১-১ অবস্থায় সে বার টেস্ট সিরিজ 
দাঁড়িয়ে থাকার পর সিডনিতে ভারত তৃতীয় টেস্টে 
চতুর্থ ইনিংসে ভারতের টার্গেট ছিল ৪০৮। সেখানে ৫ 
উইকেটে ৩৩৪ রান তুলে টেস্ট ড্র করে ভারত। সেই 
ম্যাচের কথা উল্লেখ করে ভাজ্জি বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার 
মত�ো দেশে গিয়ে ৩৫০-র মত�ো রান তাড়া করা 
এবং তা অল্প ব্যবধানে হারা। এটার জন্যও বুদ্ধি 
চাই, উত্তেজনা চাই। যেটা তৈরি করেছে ক�োহলি। 
শেষ অবধি লড়াই করার ইচ্ছেটা শুভমন, ঋষভের 
মধ্যে দেখা গিয়েছিল। গাব্বায় ওই টেস্টটা আমরা 
দেখেছিলাম। এটা হয়েছিল তার কারণ, দলের 
সকলের ভাবনাটা বদলে গিয়েছে।’

সুয়ারেজের মত�ো কামড়-কাণ্ড, 
বড় নির্বাসনের মুখে ফুটবলার
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ বিশ্ব 
ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন উরুগুয়ের 
কিংবদন্তি স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। 
তবে তাঁরই এক ঘটনা ফিরল ইংল্যান্ড 
ফুটবলে। ঠিক ১০ বছর পর! ২০১৪ 
সালে ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছিল 
ব্রাজিলে। সেই বিশ্বকাপেরই ঘটনা। 
ইতালির ডিফেন্ডার জর্জিও চিয়েলিনিকে 
কামড়েছিলেন উরুগুয়ের তারকা 
স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। এ বার 
ইংল্যান্ড ফুটবলে এমনই ঘটনা। দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব প্রেস্টনের ফুটবলার 
মিলুতিন ওসমাজিচ ব্ল্যাকবার্নের এক ফুটবলারকে কামড়েছেন। সেই ভিডিয়�ো 
স�োশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল ফুটবল সংস্থা। 
প্রেস্টনের ফুটবলার ওসমাজিচকে এই আচরণের জন্য ৮ ম্যাচের নির্বাসন 
দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৫ হাজার পাউন্ড জরিমানাও করা হয়েছে। 
প্রেস্টনের স্ট্রাইকার ওসমাজিচকে দেখা গিয়েছে ব্ল্যাকবার্ন ডিফেন্ডার ওয়েন 
বেককে। ২২ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচের শেষ দিকে এই ঘটনা। যা নিয়ে আজ 
বড় পদক্ষেপ নিল ইংল্যান্ডা ফুটবল সংস্থা। মাঠে এই আচরণের জন্যই যে ৮ 
ম্যাচের নির্বাসন এবং বড় অঙ্কের জরিমানা, বিবৃতি নিয়ে জানিয়েছে ইংল্যান্ড 
ফুটবল সংস্থা। ব্ল্যাকবার্নের ক�োচ জন এস্তাচ বলেছিলেন, এই কামড়ের 
পর প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর প্লেয়ার ওয়েন বেক। নর্থ ইংল্যান্ডের 
এই দুই ক্লাব চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের ম্যাচে নানা ঘটনাই ঘটে থাকে।                                                                                     
তবে এই ঘটনা কেউই হয়ত�ো প্রত্যাশা করেননি।

বিগ-বি, কিং খানদের 
ছাপিয়ে শীর্ষে ধ�োনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টের দ�ৌড়ে এ বছর দাপট 
কার? বছরের শুরু থেকে জুন অবধি ধরলে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে 
শীর্ষে মহেন্দ্র সিং ধ�োনি। তালিকায় প্রথম ৫-এ নেই আর ক�োনও ভারতীয় 
ক্রিকেটার। টিএএম এডেক্স এর নতুন রিপ�োর্ট অনুযায়ী এ বছরের 
প্রথমার্ধে সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্টের যে রিপ�োর্ট বেরিয়েছে, তাতে শাহরুখ 
খান, অমিতাভ বচ্চনদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন ধ�োনি।
টিএএম এডেক্স এর রিপ�োর্ট অনুযায়ী, টেলিভিশনে সেলিব্রিটি ও নন-
সেলিব্রিটির বিজ্ঞাপনের হার দেখলে নজরে পড়বে ৬৮% বিজ্ঞাপন নন-
সেলিব্রিটির আর ৩২ শতাংশ বিজ্ঞাপন সেলিব্রিটির। এই ৩২ শতাংশর 
মধ্যে সিনে দুনিয়ার অভিনেতারা স্ক্রিনে রয়েছেন ৪২%। সিনে দুনিয়ার 
অভিনেত্রীরা রয়েছেন ৩৩%, স্পোর্টস পার্সনরা রয়েছেন ১৪% এবং টিভি 
অভিনেত্রীরা রয়েছেন ৭ শতাংশ ও টিভি অভিনেতারা রয়েছেন ৪ শতাংশ 
স্ক্রিনজুড়ে। ম�োট বিজ্ঞাপনের হারের নিরিখে সিনে দুনিয়ার তারকারা 
এগিয়ে থাকলেও, এ বছরের জুন অবধি যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, 
তাতে ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টের তালিকায় ধ�োনিই শীর্ষে। বছরের প্রথম ৬টা 
মাস ধ�োনি ৪২টি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। ৪১টি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অমিতাভ বচ্চন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
তালিকায় যথাক্রমে রয়েছেন শাহরুখ খান(৩৪), করিনা কাপুর (৩১) ও 
অক্ষয় কুমার(২৮)।
এ বছরের আইপিএলের পর থেকে ধ�োনিকে আর ক্রিকেট মাঠে দেখা 
যায়নি। অবসর সময় কাটাতে মাঝে মাঝে টেবল টেনিস খেলতে দেখা 
গিয়েছে তাঁকে। মাঝে মাঝে আবার ছুটি কাটাতে বিদেশও পাড়ি দিতে 
দেখা গিয়েছে ধ�োনিকে। বছর ভর ক�োনও না ক�োনও কারণে শির�োনামে 
থাকেনই ধ�োনি। এ বার ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টে বাকিদের টেক্কা দিয়ে ফের 
লাইমলাইটে মাহি।

অশ্বিনকে দেখে শেখার বার্তা
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ক�োনও ক্রিকেটার 
ক�োনও ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি , সেঞ্চুরি , ডাবল সেঞ্চুরি  
করলে সেলিব্রেট করেন। ক�োনও ক্রিকেটার উইকেট 
নিলে সেলিব্রেট করেন। ক�োনও ক্রিকেটার ক্যাচ নিলে 
সেলিব্রেট করেন। এগুল�ো ২২ গজের খুব পরিচিত 
দৃশ্য। কখন এই সবকটা জিনিস হওয়ার পরও 
ক�োনও ক্রিকেটার নির্লিপ্ত থাকেন? এমন ক্রিকেটার 
খুব কমই পাওয়া যায়। এই তালিকায় রয়েছেন 
ভারতের সিনিয়র তারকা অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন 
অশ্বিন। এমনটাই মনে করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন 
ক্রিকেটার রামিজ রাজা। তাঁর মতে অশ্বিন সাফল্য 
পেলেও সেলিব্রেট করে না। তাঁর মত�ো বুদ্ধিদীপ্ত 
ক্রিকেটার খুবই কম।
রবিচন্দ্রন অশ্বিন = বাংলাদেশ টেস্ট ঝুলি ভর্তি 
রেকর্ড — এমনটা বললে খুল ভুল বলা হবে না। 
বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে একাধিক রেকর্ড 
গড়েছেন অশ্বিন। সিরিজের সেরাও হয়েছেন তিনি। 
সম্প্রতি রামিজ রাজা নিজের ইউটিউব চ্যানেলে 
বলেন, ‘ও (অশ্বিন) এমন একজন অলরাউন্ডার, যে 
খুব বেশি সেলিব্রেট করে না। যদি ওর রেকর্ড দেখা 
হয়, নজরে পড়বে ও কিন্তু কারও থেকে কম নয়। 

ও একজন বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটার। নিজের মত�ো করে 
এগ�োয়। ও দলের ১২তম ব্যক্তি হলেও রেগে যেতে 
দেখা যায় না ওকে। দলের পরিস্থিতি ব�োঝে এবং 
নিজের দায়িত্ব ব�োঝে।’
টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়র ক্রিকেটার অশ্বিন যখনই সুয�োগ 
পান, নিজেকে প্রমাণ করেন। তাঁর থেকে অনেকের 
অনেক কিছ শেখারও রয়েছে বলে মনে করেন রামিজ 
রাজা। তিনি বলেন, ‘ও মতামত শেয়ার করে। কিন্তু 
মাঠের বাইরের যে ক�োনও কিছরই সমাল�োচনামূলক 
বিশ্লেষণ করে না। খেলার প্রতি ওর বুদ্ধিমত্তা নজরে 
পড়ে। যা তাঁর মন্তব্যে নজরে পড়ে।’

সমর্থকদের আবেগঘন বার্তা
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ গত মরসুমে ইস্টবেঙ্গল 
সমর্থকদের প্রত্যাশার পাহাড়প্রমাণ চাপের মুখে 
দুর্দান্ত সাফল্য দিয়েছিলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। তাঁর 
ক�োচিংয়েই দীর্ঘ ১২ বছর পর জাতীয় স্তরে ট্রফির 
খরা কেটেছিল ইস্টবঙ্গলের। শুধু তাই নয়, টানা ৮টি 
ডার্বি হারের পর অবশেষে জয়ের দেখা পেয়েছিল 
ইস্টবেঙ্গল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগেও তুলনামূলক 
ভাবে ভাল�ো সাফল্য পেয়েছিল কার্লেসের টিম। এ 
বার পরিস্থিতি পুর�োপরি উল্টো। হারের হ্যাটট্রিকের 
পর দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন ইস্টবেঙ্গলের 

স্প্যানিশ ক�োচ কার্লেস। আবেগঘন বার্তা দিলেন                                  
সদ্য প্রাক্তন ক�োচ।
ইস্টবেঙ্গলের সদ্য প্রাক্তন ক�োচ বেশ কিছ মুহূর্তের 
ছবিও প�োস্ট করেছেন। সঙ্গে লিখেছেন, ‘আমরা 
একসঙ্গে প্রচুর ভাল�ো মুহূর্ত কাটিয়েছি। ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাবকে ধন্যবাদ। এই ক্লাবের ক�োচিং করাতে পারাটা 
আমার কাছে সম্মান এবং গর্বের। সমস্ত ফ্যান, 
সাপ�োর্ট স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট, প্লেয়ার সকলকে হৃদয় 
থেকে ভাল�োবাসা।’ ভারতীয় ফুটবলে নিজের সফর 
নিয়েও গর্বিত কার্লেস কুয়াদ্রাত।



(৮) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ৫ অক্টোবর ২০২৪  বক্স অফিস      
নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ  ‘করুণাময়ী 
রানি রাসমণি’-র পর আবারও টিভির 
পর্দায় ফিরছেন দিতিপ্রিয়া রায়। গত 
দু’মাস আগেই দিতিপ্রিয়ার টেলিভিশনে 
ফেরার খবরে টেলি অনুরাগীদের 
মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিল তুঙ্গে। 
জানা গিয়েছিল, জনপ্রিয় ধারাবাহিক 
‘অনুরাগের ছ�োঁয়া’য় রূপার বড়বেলার 
চরিত্রে অভিনয় করবেন দিতিপ্রিয়া। 
এখবর নিশ্চিতও করেছিলেন দিতিপ্রিয়া 
নিজেও। লুক সেটও হয়ে গিয়েছিল 
রানিমার। সিরিয়ালের প্রম�োতেও 
দেখা গিয়েছিল দিতিপ্রিয়াকে। কিন্তু 
নাহ, এই মুহূর্তে টেলিপর্দায় ফিরছেন 
না দিতিপ্রিয়া রায়। আর এমন খবরে 
কিছটা হলেও হতাশ তাঁর টেলিভিশনের 
অনুরাগীরা। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত? 
ঠিক কেন ‘অনুরাগের ছ�োঁয়া’ সিরিয়ালে 
‘রূপা’র চরিত্রে হ্য়াঁ বলেও শেষপর্যন্ত 
পিছ হটেছিলেন দিতিপ্রিয়া? এবিষয়ে 
টিভি৯ বাংলাকে দিতিপ্রিয়া রায় জানান, 
‘আমার কিছ সমস্যা ছিল তাই সিরিয়াল 
থেকে সরে এসেছি। পুর�োটাই ব্যক্তিগত 
বিষয়।’ তবে কি দিতিপ্রিয়াকে আর 
টেলিভিশনে দেখা যাবে না? একথায় 
টেলিভিশনের ‘রানিমা’ দিতিপ্রিয়া 
জানান, তিনি টেলিভিশনে ফিরবেন, 
তবে কবে, কখন, ক�োথায়, সেটা এখনই 
তিনি বলতে পারছেন না। প্রসঙ্গত 
টেলিভিশনের পর্দা দিয়ে দর্শকদের মনে 
ভাল�ো নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন 

দিতিপ্রিয়া রায়। তবে শুধু টেলিভিশনের 
পর্দায় নয়, সিনেমার পর্দাতেও নিজের 
অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মন জয় 
করেছেন ‘দিতি’। ‘আয় খুকু আয়’, 
‘কলকাতা চলন্তিকা’, ‘রাজকাহিনী’, 
‘অভিযাত্রিক’-এর মত�ো ছবিতে কাজ 
করেছেন তিনি। কাজ করেছেন হিন্দি 
ছবি ‘বব বিশ্বাস’-এর মত�ো ছবিতেও। 
আবার ‘ডাকঘর’, ‘রাজনীতি’র মত�ো 
ওয়েব সিরিজেও কাজ করেছেন 
দিতিপ্রিয়া রায়। তবে বড় পর্দা, ওয়েব 
সিরিজের মত�ো দিতিপ্রিয়াকে আবারও 
টেলিভিশনের পর্দাতেও রাজত্ব করতে 
দেখতে চান, তাঁর টেলি দর্শকরা। 
তবে সেটা কবে হবে তা হয়ত সময়ই 
বলবে। এদিকে এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত 
জীবনের কারণেও চর্চায় রয়েছেন 
দিতিপ্রিয়া রায়। আগেই জানা গিয়েছি 
‘ঋভুবাবু’র সঙ্গে প্রেম করছেন তিনি। 
অভিনেত্রীও বহুবার নিজের প্রেমের 
কথা খ�োলসা করে বলেছিলেন,  তাঁর 
প্রেমিক বিন�োদন জগতের মানুষ নন।

‘তখন গ্লিসারিন লাগেনি কান্নার জন্যে…’

সরে যাওয়ার কারণ নিয়ে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ  গত এক বছর ধরে 
বলিউডের অন্দরমহলে ঝড় তুলেছেন অভিনেত্রী 
তৃপ্তি দিম্রি। অ্যানিম্যালের পর থেকে অভিনেত্রী তৃপ্তি 
দিম্রিকে বিস্তর আল�োচনা হয়েছে। তাঁর অভিনীত 
‘ব্যাড নিউজ’ ছবিটি বক্স অফিসে সে ভাবে সাড়া না 
ফেললেও ভিকি ক�ৌশলের সঙ্গে নায়িকার রসায়ন 
সাড়া ফেলেছে দর্শক মহলে। বর্তমানে রাজকুমার 
রাওয়ের সঙ্গে ‘ভিকি অউর বিদ্যা কা উয়�ো ওয়ালা 
ভিডিয়�ো’ ছবি নিয়ে ব্যস্ত তৃপ্তি। তারই মাঝে তাঁকে 
কটাক্ষের শিকারও হতে হয় তাঁকে। যদিও বর্তমানে 
তৃপ্তির চাহিদা সিনেপাড়ায় তুঙ্গে। যে তৃপ্তী ২০২৩-
এর ডিসেম্বর মাসে ৪০ লাখ টাকার বিনিময়ে গ্রহণ 
করেছিলেন অ্যানিম্যাল ছবির এই চরিত্র, সেই তৃপ্তীর 
পারিশ্রমিক বেড়েছে রাতারাতি। মাত্র কয়েকমাসের 
মধ্যেই বেড়েছে আড়াইগুণ। বর্তমানে ছবি পিছ তিনি 
উপার্যন করছেন, ১ ক�োটি টাকা। হাতে একগুচ্ছ 
ছবি। কখনও বিপরীতে ভিকি ক�ৌশল, কখনও 
আবার রাজকুমার রাও, তৃপ্তি মানেই পর্দায় এখন 
আলাদা উত্তেজনা। অ্যানিম্যাল ছবি ভাগ্য ফেরায় 
অভিনেত্রীর। সকলের মুখে মুখে চলতে থাকে সেই 

ছবির সাহসী দৃশ্য নিয়ে চর্চা। যদিও নগ্ন ব�োল্ড দৃশ্যে 
অভিনয় করার সাহস হয়ত�ো অনেকেই দেখান না। 
কেউ ভয় পান টাইপ কাস্ট হওয়ার, কেউ আবার 
এই ধরনের চরিত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। 
তবে তৃপ্তি যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন, তা একেবারেই 
তাঁর কেরিয়ারের ক্ষেত্রে উল্টো পথে হাঁটেনি। বরং 
তৃপ্তির জন্য ছিল এক মাইলস্টোন। যার ফলে এখন 
বিভিন্ন শ�ো থেকে বিজ্ঞাপন, বেশ কিছ কল পাচ্ছেন 
তৃপ্তি। যদিও নিজের ছবির প্রচারকেই বেশি প্রাধান্য 
দিতে চান তিনি। সেই সুবাদেই বেশ কিছ প্রস্তাব 
ফেরাতেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে।

ব্যস্ততার চাপে কাজের প্রস্তাবও ফেরাচ্ছেন  

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ অক্ষয় কুমার, 
বরাবরই তিনি তাঁর অভিনয় নিয়ে ভীষণ সচেতন। 
চরিত্রকে পর্দায় ফুঁটিয়ে তুলতে বারবার তিনি এমন 
অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা অভিনয়কে আরও 
অনেক বাস্তব করে তুলেছে। সম্প্রতি একইভাবে 
নয়া চরিত্রকে তুলে ধরলেন অক্ষয় কুমার। সকলের 
জীবনে এমন অনেক যন্ত্রণাই থাকে, যা যে ক�োনও 
পরিস্থিতিতেই মানুষকে কাঁদায়। কিংবা আনন্দিত 
করতে সাহায্য করে। অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবি 
সরফিরা-তে অভিনয়ের অভিজ্ঞতাও খানিকটা 
একই। যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন, সেখানে 
দেখা যায় তার বাবা নেই। সেই শ�োকে কান্নায় 
ভেঙে পড়ার সময় অক্ষয় কুমার সত্যি নিজের 

বাবাকে হারান�োর যন্ত্রণার কথা মনে করে হাউ 
হাউ করে কেঁদে ওঠেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে 
তিনি বলেছেন, ‘এমন অনেক ছবির অনেক 
চরিত্র রয়েছে, যেগুল�োর সঙ্গে আমি অনেক সময় 
মিল খুঁজে পাই। এই চরিত্র যেমন তাঁর বাবাকে 
হারিয়েছে। আমি যখন সেই দৃশ্যে অভিনয় 
করছিলাম, তখন আমি বুঝতে পারি, চরিত্রটার 
মানসিক যন্ত্রণা ঠিক কতটা। ফলে দৃশ্য অনেক 
বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। কারণ আমি এই একই 
যন্ত্রণা দিয়ে গিয়েছি। যখন আমি আমার বাবাকে 
হারাই। আমার সত্যি ক�োনও গ্লিসারিন লাগেনি 
কান্নার জন্যে। আমি নিজের যন্ত্রণার কথা মনে 
করেই কেঁদে ফেলেছিলাম। আপনারা যখন ছবিটা 
দেখবেন, জানবেন, আমি সত্যি কাঁদছিলাম। আমার 
মনে আছে পরিচালক যখন আমায় বলেছিলেন 
কাট, তখনও আমার মাথা নীচু ছিল। কারণ আমি 
তখনও কাঁদছিলাম। কারণ ওই আবেগটা থেকে 
বেরিয়ে আসা এতটাও সহজ ছিল না। আমি জানি 
কাট বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে ফিরে 
আসাটা আমার জন্য ভীষণ যন্ত্রণার ছিল। আমি 
আরও বড় শট নিতে বলি, কারণ আমি তখনও 
বিষয়টা থেকে  বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না।’

অভিরূপের বলিউড অভিষেক, সঙ্গী আদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবরঃ ‘ব্রহ্মদৈত্য’, ‘ব্যাধ’ 
থেকে ‘জম্বিস্থান’-এর মত�ো সিনেমা-সিরিজ 
পরিচালনা করেছেন অভিরূপ ঘ�োষ। গ�োড়া থেকেই 
ছকভাঙা কাজে বিশ্বাসী পরিচালক। সেটা তাঁর 
কাজ পরখ করলেই বেশ ব�োঝা যায়। এবার 
অভিরূপের বলিউড অভিষেক ঘটতে চলেছে হিন্দি 
সিরিজ ‘রীতা সান্যাল’-এর মাধ্যমে। শুক্রবারই সেই 
সিরিজের ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে। সেই প্রেক্ষিতেই 
সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল অভিরূপ ঘ�োষের সঙ্গে 
য�োগায�োগ করেছিল। ‘রীতা সান্যাল’-এর ভূমিকায় 
দেখা যাবে আদা শর্মাকে। যে অভিনেত্রীর ‘দ্য 

কেরালা স্টোরি’ বক্স অফিসে বাজিমাত করে 
দিয়েছিল। অভিরূপ ঘ�োষের প্রথম বলিউড 
ভেঞ্চারেই রয়েছেন আদা। এপ্রসঙ্গে পরিচালক 
বলছেন, “ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমার কিছ কাজ এবং 
সেগুল�োর প্যাটার্ন দেখেই আমার সঙ্গে ডিজনি 
প্লাস হটস্টার য�োগায�োগ করেছিল। এভাবে ‘রীতা 
সান্যাল’-এর বিষয়টা এগ�োয়।” আদা শর্মাকেই 
কাস্ট করা হল কেন? অভিরূপ জানালেন, “ওটিটি 
প্ল্যাটফর্মের তরফ থেকেই চেয়েছিল যে এমন ক�োনও 
অভিনেত্রীকে এমন চরিত্রের জন্য নির্বাচন করতে, 
যার মধ্যে প্রচুর লেয়ার রয়েছে। সেকথা মাথায় 
রেখেই আদাকে বেছে নেওয়া ‘রীতা সান্যাল’-এর 
চরিত্রের জন্য।” শুক্রবার ট্রেলার রিলিজ হওয়ার 
পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভাল�ো সাড়া পাচ্ছেন বলে 
জানালেন পরিচালক। ‘রীতা সান্যাল’-এর ট্রেলারে 
‘পাল্প ফিকশন’ ধাঁচের একটা ছ�োঁয়া পাওয়া গেল। 
রীতা আদতে একজন আইনজীবী। তবে একটা 
মামলা লড়তে গিয়ে সে নিজেই তদন্তে নেমে পড়ে। 
পেশায় আইনজীবী হলেও তুখড় অ্যাকশন-স্টান্ট 
জানে রীতা। আদা শর্মাকে কেতাদুরস্ত অ্যাকশন 
সিক�োয়েন্সে দেখা গেল।


